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5 
প্রাচীন ভারতে ধারা “্বদেশ-আত্মার বাণীমূতি' রূপে আবিভূর্তি 
হয়েছিলেন, প্রিযদর্শী অশোকের নামই বোধ করি তাদের মধো সর্বাগ্রগুণা । 
কেনন! প্রায় আডাই, হাজার বৎসরের ব্যবধান অতিক্রম কারে আজও সার 
কণ্ঠ তার হ্ৃদূরবিস্তুত লিপিমালাকে আশ্রয় করে ভারতবর্ষের সর্বপ্রাম্থে 
অমোঘ ভাষায় ধ্বনিত হচ্ছে । আধুনিক কালে ভারতবর্ম তার বাণীর 
মধ্যে আপন আস্মার পুনর[বিচ্কারে প্রয়সী হয়েতে এবং ওই বাণীতে 
কেন্দ্র করেই ভারতবর্ষের নূতন ঈতিহাস গড়ে উঠতে । দেশ শ্া্ঘার প্রতীক 
রাপে অশোকভ্তন্ত আজ স্বাধীন ভারতের মর্নস্থানে অধিষ্ঠিত ভায়েছে । 
অশোককে আবিকারের দ্বারা ভারতবর্ষ নিঞ্জেকেই আবিক্ষার করছে। 
এই আবিষ্কারের কাজ চলছে দুশে! বছরের অধিক কাল ধরে; সে কাজ 
আজও শেষ হয়নি । আধুনিক কালে অশোকলিপির ‘প্রথম আবিক্ষার হয় 
১৭০৬ সালে’ আর তাত্র শেষ আবিষার হয়েছে ১৯৭৮ সালে। শেষ 
আবিফারটি ঘটেছে কয়েক নাস আগে, এখনও তার পাঠ প্রকাশিত হয়্নি। 
কিন্ত তার গুরুহ সামান্য নয় । এটি পাওয়া গিয়েছে আফগানিস্থানের অন্তত 


> অর্থাৎ, পলাশীর যুদ্ধের এক বছর আগে। ডটব্য: উইশিবাস মূর্তি ও 
কুক আহালার-_-157415 1 (5০k, ঘিতীল সং (১৯০১), পৃ সঘ। চ প্রবোধচজা 
সেন শ্রিষতশ অশোক, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬৪ বৈশাপ-আধাঢ, পু ২১৭ । 


২ ইতিহাস [৯য় খণ্ড 


কান্দাহার নগরের অদূরে ৷ ভারতবর্ষের বাইরে আফগানিস্থানে অশোক- 
লিপির আবিচ্কার এই প্রথম । তা ছাড়া এটিই অশোকের প্রথম দ্বৈভাষিক 
লিপি এবং তার ভাষাগুটিও নূতন, গ্রীক ও আরামিক (A rnmnic) 1 এই 
দ্বৈভাষিকতার তাৎপর্ণ যে খুব বেশি এবং তাতে যে অশোক-ইতিহাসের 
গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে গেল তাতে লন্দেহ লেই। 

আরামিক ভাষা মানে আগাম (4১77১) বা সিরিয়া দেশের ভাষা । 
পারস্যের কুরুঘ-দারগঘ্বৌন-গ্রমুখ হুখামনীমীয় সসাটদের রান্রত্কালে এই 
ভাষা ও লিপি ভারতবর্ষের প্রান্ত পর্ঘন্ত সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে । 
তারতবর্ষের খরোষ্টী লিপি এই আরামিক লিপি থেকেই উদ্ভূত ॥ এই লিপির 
গতি ডান দিক্‌ থেকে বাম দিকে ॥ ভারতবর্ষের উত্তরপাশ্চম অঞ্চলে 
মানসেহ রা" (ছাজার! জেলায়) এবং শাহ বাজ গঢ়ী- (পেশোয়ার জেলায়) 
নামক স্থানে প্রাপ্ত অশোকানুশ।সনসমুহ খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত । 

কিছুকাল পুর্বে তক্ষশিলায় (রাওয়ালপিণ্ডি ভেল।তে) একটি খণ্ডিত 
আরামিক লিপি পাওয়া গিয়েছে । এটি অশোকের কিনা এ বিষয়ে 
এঁতিছাসিক মহলে সংশয় দেখা দিয়েছিল ।* অত:পর জালালাবাদ তথা 
পেশোয়ারের নিকটবর্তী লম্পাক- ( আধুনিক লমঘান- ) নামক স্থালেও 
অশোকের একটি আরামিক লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে ।* সর্বশেষে (১৯৫৮) 
কাম্পাহারের নিকটেও অশোকের একটি আরামিক লিপি পাওয়া গেল । 

কিন্ত কান্দাহার ছাড়া আর কোথাও অশোকের গ্রীকলিপি পাওয়া 


যায়নি । 


2 Umberfo Scerratto— An inscription of Asoka discovered in 
Afghanistan : The bilingual Greek-Aramaic of Kandahar, East 
and West ( Rome), New Series, Vol. 9, Nos. 1-2, March- 
June 1956, pp. 4-6. 

২_ দীনেশচঙ্্র সরকার Inscription of Asoka (১৯৪৭) পৃ ২৫ । 

<৩ W. B. Henning—The Aramaio Inscription of Asoka 
Jound in Lampaka Bulletin of the Sobool of Oriental and 
African Btudles, University of London, Vol. XIIT, part I (1949), 


Ppp. 80-88, plates 1-2. 
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শুধু আবিকার নয়, অশোকলিপির পাঠোচ্ছা্ এবং ব্যাখ্য।ও এখন পর্ষন্ত 
শেষ হয়নি । অশোকলিপি প্রথম আবিষ্কৃত হম্স ১৭৫৬ সালে, কিন্ত অশোক- 
লিপির প্রথম পাঠোদ্ধার হয় ১৮৩৭ সালে । অপাত এই লিলিয় পাঠোদ্ধার 
করতেই লেগেছিল প্রায় আশি বছর । ১৮৩৭ লালে অশোকলাপির প্রথম 
পাঠোদ্ধার করেল ন্রনানখ)াত জেম্স্‌ প্রিন্সেপ । পাঠোচ্ছারের কাজ্র এখন 
অবশ্য অনেকটা সরল হয়ে এসেছে । তথাপি এখনও নৃতল নৃতন লিপি 
আবিক্কৃত হচ্ছে, নূতন করে তার পাঠোদ্ধারও করতে হচ্ছে এবং অনেক 
সময় পুরাতন লিপির পাঠেরও পুনধিবেচলা ও পুল£সংক্কার করতে হচ্ছে । 

অশো!কাহুশাসনেন অর্ধোদ্ধারও এখন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে, যদিও 
আনেক স্থলে এখনও সংশয়ের অবকাশ রায়োভে। তা ছাড়া অনেক স্থানে 
পূর্বন্থীকৃত অর্থের পুনবিবেচনার প্রয়োজনীয়তা আছে, কখনও কখনও মৃতন 
অথ শ্বীকারেরও আবশ্যকতা ঘটে । 

একটি আশোকাহশাসনের অর্থ ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে উক্ত প্রকার 
অনিশ্চয়তা নিরাকরণ করা বমান প্রবন্ধের অগ্যতম প্রধান উদ্দেশ্য । 

এ স্থলে প্রসঙ্গব্রমে বলা যায় যে, বাংলা ভাঘাতেও অশোকচচার 
ইতিহাস অর্ধাচীন নয় । যতদূর জালি বাংলায় অশোক লন্বক্ষে আলোচনার 
প্রবর্তন করেন হ্বন/মখ)াত এতিহাসিক রাজেন্্রলাল মিত্র । ভার সম্পাদিত 
বিবধাথসংঞাহ নামক সচিত্র মালিক পত্রিকার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই 
ছিল ‘পূরাবৃত্তেতিহাস' আলে।চনা । এই পত্রিকার প্রথম পর্বের চতুর্থ 

খ্য।য় (মাঘ ১৭৭৩ শক । জানুআরি ১৮৫২) ব্রাজেস্রলাল অশোক 
সশ্বদ্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন; তাতে তিনি ত্রাক্মীলিপিতে উৎকীর্ণ 
অশোকাহ্শাসনের প্রতিলিপি মুদ্রিত করে তার ব্যাখ্যা কঙ্ষেন। প্রিন্সেপ- 
কতৃক অশোকলিপির পাঠোন্ধারের পনর বৎসরের মধ্যেই এই প্রবদ্ধ- 
প্রকাশ তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের উদ্ধমশীলত/রই পরিচায়ক । সম্ভবতঃ 
অন্য কোলে। ভারতীয় ভাষাই এই গৌরবের অধিকারী লয়। যা হুক, 

ংলা ভাষাতে অশোকচর্চার ইতিহাস এক শতাব্দী অতিক্রম” কারে 
গিয়েছে, আমাদের পক্ষে এটা সস্তোষেব্রই বিষয় । 


৪ ইতিহাল [ ৯ম খণ্ড 


[) ২ u 

অশোকের পঞ্চম শুভত।হশালনের আল্স্তাংশ এই 

দেবানংপিয়ে পিমদসি লাজ হেবং অহা সড়বীনসতিবসম(ডিসিতেন মে 
ইমানি জাতানি অবধিয়ানি কটানি, সে যথা-_সুকে সালিকা অলুনে চকবাকে 
হংলে নংদীমুখে গেলাটে জ্রতুক! অংবাকপীলিকা দলী [প1ঠাশ্তর হলি, ছুলী] 
অনঠিকমছে.সেতকপোতে গামকপোতে, সবে [চ) চতুপদে যে পটি- 
ভোগঃ ন এতি, ন চ থাদিয়তি ৷ 

তার বাংলা অহ্থবাদ এই-_ 

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাঙ্জা এরূপ বলেছেন : ষড়,বিংশতিবর্ষাভি সিক্ত 
আমার দ্বারা এইজ্াতীয় প্রাণীদেত্র অবধ্য করা হল, যথ!- শুক, শারিকা, 
অরুণ, চক্রবাক, হংস, নন্দামুখ, গেলাট, জতৃকা, অন্বাকপীলিকা, দলী 
| ব৷ ছুলী ], আস্থিহীন মৎস্য,---গেতবপোত, শ্রামকপোত এবং নব চতুষ্পদ 
যা প্রয়োজনে আসে না, খাওয়।ও হয় না৷ 

উল্লিখিত অবধ্য প্রাণীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জ্ঞানা প্রয়োজন । শুক 
মানে টিয়া, শারিকা মানে ময়ন! বা শালিক, চক্রবাক ব। চকা পরিচিত 
হ।সজাতীয় পাণি, হংস [ সাধারণ হাস নয় ] শ্বেতপক্ষ মানসসয়োবরবাসী 
চক্রবাকজাতীয় পাখি, ক্রতুক। মানে বাছুড় বা চানচিকে, দলা ব। ছলী মালে 
কমঠী বা কচ্ছপী তুলনীয় গুল ছুহি পিট) ধরণ ন জাই, চর্যাগীতি ২), 
আস্থিহীন মৎস্য ঘগ। চিংড়ি, শ্বেতকপোত ( বা পাগুকপোত ) মানে বন- 
কপোত অথাৎ ঘুঘু, আর প্রামকপোত ( বা পারাবত) এমবাসী কিন্ত 
গৃহপালিত [গৃহকপোত ] নয় ।১ অরুণ, নন্দীমুখ, গেলাট এবং 
অন্বমকপালিকা”* এই চারটি প্রাশীর পরিচয় সম্বদ্ধে অল্রবিস্তর সংশয় 
আছে ।৭ তবে অরুণ, নন্দীমুখ ও গেলাট বোধ হয় তিন জাতের পাখির নাম। 
অরুণ সম্ভবত: চক্রবাকজাতীয় কোনো পাখি; নম্দীমুখ ও গেলাট যে 
ফি-জাতীয় পাখি তাও বলা সম্ভব নয় । 


> বেণীমাধবব বড়. য়!—_/nscriptions of Asoka, part Il (1943 ), 
পূ ৩১৫-৬০ 1 

২ অমুলাচন্ত্র সেম_ 40০9's £'4i০3 (১৯৩৬), পৃ ১৫৪-৩৬; অশোকলিপি 
(১৯৫৩), পু ১৩৮-৩৯ । 


[ ১ন লংখা। আশে কাহুশলাসন ও মহাভারত bd 
অন্ব।কপালিক। কোনে৷-জাতীয় পাখি ন। পি'পড়ে, হাততহ সন্দেহ দেপ। 
দিয়েছে । 
অম্বা শব্দের আগ না. সর পালি ভ[সায় কলীলিকা শুর মালে 
পিপীলিকা । সুতরাং অন্বাকপালিকা শব্দের অর্প দাড়ায় মা শিপচ্ড 
(nmother-ant ) বা রানী-পািপিড়ে (20067৮58৮00 বুলাহ সাহেব এই 
অই করেছিলেন এবং ত্র অনুসরণে আধকাংশ এতিহালিক এহ অই 
গ্রহণ করেছেন ।” অধ্যাপক বেশীনাধব বড়ুয়া দেখিয়েছেন পালি ভাপায় 
'অন্বা' ( বা অন্বকা ) শব্দ কক্ষুড্র' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ন্বুতরাং অশ্বা- 
কলঈগীলিকা শব্দের মালে হয় 'ক্ষুদ্রপিলীলিকা' । কিন্তু অধ্যাপক বড়.য্ল। 
শুধু অন্বা শব্দের অর্থ নয়, পিপীলিকা শব্দের অর্থ সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ 
করেছেন । তিনি বলেন, €]:179 ants seem out of placo in a list 
which is obviously of birds or birdlike cruaturos”। ভান মতে 
পাখির তালিকায় কপীলিকা বা পিপীলিকা পিপড়ে অর্থে গৃহীত হাতে 
পরে না। তিনি মনে করেন পিপীলিকা “লীলী'-রবকারী (“শীলীতি- 
কারক') কোনো পাখি, সম্ভবতঃ বাংলা দেশের “জ্রলপিপি' ( বকঞ্জাতীয় ) 
পাৰি ; অথবা কপীলিকা মানে হতে পারে ক্ষু্রাকার কপিল পাখি * 
অধ্যাপক বড়,য়া-কৃত অস্থা শব্দের নূতন অর্থ ক্ষুত্র ) গ্রহপসে!গ্য বলে 
এনে করি ॥ তার কারণ একটু পরেই উল্লেখ করা যাবে । কপীলিকা যে 
পিলীলিকা শব্দেনই রুপান্তর। এই লর্ববাদিদ্বীকৃত আভিমতও এহণীয় । 
কিন্ত কপীলিকা বা পিপীলিকা বলতে এখানে জ্রলপিপি বা কপিলজাতীয় 
কোনো পাখি বোঝায়, অধ্যাপক বড়ুয়ার এই নূতন মত এ্রাহপযোগ্য বলে 
মনে করি লা ) কপীঙ্গিকা মানে পি'পড়ে, এই সাধারণ ত্র্থ ই স্বীকার্ধ। 
পাখির তালিকায় পিপড়ের উল্লেখ অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত, 
অধ্যাপক বড়,্লার এই উক্তির সার্থকতা নেই। উক্ত তালিকার দিকে একটু 


১ ভাণ্ডারকর--4159%% (দ্বিভীত্ব সং, ১৯৩২), পৃ ৩৪৯; হাধাকুমুদ দুবোপাধ্যায় 
85০৯৩ (দ্বিতী সং, ১৯৬৪), পৃ ১৭৭ ১ দীনেশতত্র সরকার-__1773.71271175 of 
Asoka (১৯০৭), পু ৭১ 

২ বেলীদাষব বড়ুতা1757/21 of Asoka parl 20 0১৯৪৩), 
পৃ ২০৮ (পাদটীক। ৮) এবং ৩৪৭-৫৮ । 


৬ ইতিহাস [ ঈম খণ্ড 


তাকালেই বোঝা যাবে এটা পাখির তালিকা নয়, পাশি ছাড়া অন্য অনেক 
প্রাণীর নামই আছে এই তালিকায় (বর্তমান প্রবন্ধে সম্পূর্ণ তালিকাটি উদ্ধত 
হয়ান, নিপ্রয়োজনবোধে অনেকগুলি প্রাণীর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে )। 
শুক থেকে গেলাট পযন্ত সবশুলি প্রাণীই অবশ্য পাখি । জত্ৃকা অর্থাৎ 
বাছড় ব। চামচিকে বিজ্ঞানের বিচারে পাখি বলে শ্বীকৃত নয় ; [কস্ত সাধারণ 
দৃষ্টিতে এর! পাখি বলেই গণ্য, অশোকের আমলেও পা(খ বলেই গণ্য ছিল 
বলে ধরা যেতে পারে । কিন্তু অস্বাকপীলিকার ঠিক পরেই আছে হলী 
( কচ্ছপ ) এবং আন্বহান মৎস্কের ( চিংড়ি” প্রস্ততি ) উল্লেখ, আর এ ছাটি 
ঘে পাখি নয় তা বল|ই বাহুল্য । সুতরাং তালিকাটি পাখির নয় এবং 
অস্বাকপালিকা পাখি না-হওয়া অস্বাভাবিক ব অপ্রত্যাশিত নয় । 
এখন দেখা যাক অন্বাকলী(লকা শব্দের আসল অথ কি। 
কিন ধর্মশান্ত্রে এবং মহলংহিত। প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ধর্মশান্তে অভক্ষ্য প্রাণীর 
তালিকা আছে । অশোকাহূশাসনে অবধ্য প্রাণীর অলোচনাপ্রসঙ্গে উত্ত 
ধর্মশান্ত্রের তালিকার তুলনাও করা হয়েছে । কিন্ত কোনো বর্মশান্ত্রেই 
অস্বাকপীলিক জাতীয় কোনে প্রাণীর উল্লেখ নেই । কৌটিল্যের অর্থশান্্েও 
(দ্বিতীপ্প অধিকরণ, যড় বিংশ অধ্যায়) একটি অবধ্য প্রাণীর তালিকা আছে । 
এই তালিকার চারটি নাম অশোকের তালিকতেও পাওয়া যায়। যথা 
__হুংস, চক্ৰবাক, শুক ও মদনশারিকা ( মানে ময়না )। এই তালিকাতেও 
অন্বাকলীলিকাজাতীলগ কোনে প্রসার নাম নেই ॥ 
মহাভারতের শান্তপর্বেও অভক্ষ্য বন্য ও প্রাণীর একটি তালিকা 
আছে । এটি এখনও পওতসমাজে আলোচিত হুয়লি। তাতে আছে_ 
ক্নড্‌Jন্‌ মৃত্তিকা চৈব তথা ক্ষৃত্তপিপীলিকাঃ । 
প্লেশ্মাতকত্তথ। বিপ্ৰৈরভক্ষ্যং বিষমেব চ ॥ 
অভক্ষ্যা ব্রাহ্ম ৈর্সংস্যাঃ শক্ষৈর্ধবে বিবন্ধিতাঃ । 
চতুষ্পাৎ কচ্ছপাদন্য্যো মণ্ড কা জলজাম্চ যে ॥ 
-.. ভাস! হংলাঃ স্বপৰ্ণাশ্চ চক্ৰবাক!ঃ প্রবা বকা2॥ 


কাকো মদৃগুশ্চ গৃত্রশ্চ শ্যেনোলুকস্তথৈব চ ॥ 
-শাস্তিপর্ব (বঙ্গবাসী সং) ৩৬।২১-২৩ 


১ চিংড়িও বিজ্ঞানের বিচারে মাছ নয়, কিন্তু সাধারণ জানে মাছ বলেই 
স্বীকৃত । 


১ম সংখা | অশোকাহৃশাসন ও মহাভারত ৭ 


অর্পাৎ___অলড্ান্‌ ( বম ), মৃত্তিকা, ক্ষুদ্রপিপীলিকা, শ্লেম্ম'তক € চালতে ) 
এবং বিষ বিপ্রের অভক্ষ্য ; তা ছাড়া শব্ষবক্তিত ( জাশভীন ) মৎস্য, কচ্ছপ 
ভি চতুষ্পদ ও মণ্ড,ক ( ভেক ) প্রস্তুতি জলচর জীব এবং ভাস ( কুকুট* ), 
হংস, সুপর্ণ ( গরুড় অর্থাৎ ঈগল ), চত্রবাক, প্লব ( বকবিশেষ ), বক, 
কাক, মদৃগু ( পানকৌড়ি ), গপ্র (শকুন ), শ্যেন (বাজ ) এবং উলুক 
( পেঁচ। ) প্রভৃতি পাখি ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য । 

এই তালিকার সার্থকতানির্ণয় সহজ নয় । বিশেসতঃ মৃত্তিকা ও বিষের 
উল্লেখ দুর্বোধ্য । বিষ শব্দের এক অর্থ মৃণাল ( এই অর্থে 'বিস' বানান 
অধিকতর প্রচলিত ); হয়তো এই অপই এখানে ন্বীকার্য । আজকালও 
মৃণাল খাওয়।র রীতি আছে । ব্রাহ্মণের পক্ষে মৃত্তিকা খাওয়া নিসিদ্ধ করবার 
হেতু কি ত1ও বিবেচ্য । বিশেষপ্রকৃতির মাটিকে বিস্বটের মতো নানা আকারে 
গড়ে নিয়ে আধপোড়) করে বাজারে বিক্রি করা হয় বাংলাদেশের কোনো 
কোনো অঞ্চলে । এইরকম পোড়ামাটির বিশেষ নাম ছিকর বা সিকর। 
এই মৃন্ময় ছিকর খাওয়ার প্রীতি প্রচলিত আছে মহিলাদের মধ্যে ; কোনো 
কোনো অঞ্চলে সাধভক্ষণের সময় ছিকর খাওয়! অত্যাবশ্যক বলে গণ্য 
হয় । এই পোড়ামাটি ব৷ ছিকরই মঙ্গাভারতের মৃত্তিকা শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ 
কিনা বলা শক্ত । পাঠান্তরে* মৃত্তিকা শব্দের স্থলে আছে 'পুতিক' । 
শব্দকলপক্রম প্রন্থতি অভিধানে পৃতিক) শব্দ পাইনি । হুয়তে৷ এটি পূতিক৷ 
বা পুত্তিকা শব্দের পাঠবিকৃতি । পুতিকা শব্দ এক অর্থে পু'ইশাক, অন্য 
অর্থে কীটবিশেষ ( শব্দকল্পদ্রম )। শ্বতিশাস্তরে তিথিবিশেষে ( শাকাথে ) 
পৃতিকা 'ত্রক্মঘাতিকা” বলে বণিত হয়েছে; কীটাথে পুতিকা শব্দের 
প্রয়োগ, ঘখা-_ “পুতিকা ইৰ পক্ষিষু' ( পঞ্চতস্ত্র ৩৬৬৯ ৷ বোঝা যাচ্ছে 
পৃতিকা উই প্রভৃতির স্যায় পক্ষবিশিষ্ট কীট। মৃত্তিকা বা পুতিকা “পুস্তিকা 
শব্দের পাঠবিকতিও হতে পারে । পুত্তিকা মালে উই । যদা!__ ‘ধর্মং শনৈঃ 


১. শব্দকল্লক্তম। তুলনীছ : “কত্রিষং ভালযারোপ্য স্বক্ষাত্রে শিল্িদ্ধি কতম্” 
-_অহাত্কারত ( বঙ্গবাসী সং ), আদিপর্ব ১৩২/৬৯৮ । 

২ উহ্ম্বত তিনটি ক্লোকের পাঠান্তর দ্রষ্টব্য পুনার Bhandarkar Oriental 
Rexcarch Institute-প্রকাশিত মহাতারতের শাস্তিপর্ব ৩৭।১৬-১৬৮ এই তিন স্লোফে 
ও পাদটীকায । 
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সঞ্চিহ্থয়াদ্‌ বন্মীকমিব পুত্তিকাঃ' ( মহ ৪২৩৮ )। অমরকোষের ( ২৫1২৭ ) 
নতে পুত্তিক। পতঙ্রিকাবিশেম । পতক্গিক! মানে উড্ডয়নক্ষম ( হৃতর।ং 
পক্ষবিশিষ্ট ) কীট, সম্ভবতঃ অতীষ্টা্থ উড়ন্ত উই। মৃত্ডিকার স্থলে পুস্তিকা 
পাঠ স্বীকার করলে পরবর্তী “ক্ষুডপিপীলিকা'র সহিত সংগতি 
থাকে ।  শ্লেক্ষাতক মানে চালতে ( হরিচরূণ বন্দ্যোপাধা।য় কৃত লঙ্গীয় 
শব্দকোষ )1 এটি মহুসংহিতার ( ৬1১৪ ) মতেও অভক্ষ্য, ঘথা--“বর্জয়েৎ 
শ্লেন্মতকফলানি চ'। বিম শব্দের মৃণাল অথ গ্রহণ করলে শ্লেদ্মাতকের 
সহিত সংগতি রক্ষিত হয়, কেননা চালতে ও যৃণাল ছুই-উ উস্থিজ্জ । 
অশোকের তালিকার সঙ্গে এই তালিকার তুলনামূলক আলোচনার বিশেষ 
সার্থকতা আছে । এই অতক্ষ্যতালিকার প্রথমেই আছে অনড্যান্‌ বা বৃষ । 
অশোকের অবধ্যতালিকাতেও আছে “যণ্ডক” । মণ্ডক মানেও বৃষ । ঘণ্ডক 
শব্দের এই স্বীকৃত অথ সন্বদ্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অধ্যাপক বড়ুয়া ।» 
মহাভারতের অতক্ষ্যতালিকায় অনডান্‌ শব্দ পাবার পরে উক্ত মণ্ডক 
শব্দের অথ নশ্বদ্ধে বোধ করি আর সন্দেহ থাকা উচিত নয়। মন্ধার 
কথা এই যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদ ( ৬1৪।১৮ ) উক্ষ ( বৃষ ) বা আযভের 
(অধিকবয়ন্ বৃষ ) মাংল খাবার বিধান আছে । পাঠান্তরে ( পুন। সং 
মহাভারত, শান্তিপর্ব ৩৭/১৬ ) অনড্ঞান শব্দের স্থলে আছে “অরুণাঃ" ॥ 
এই পাঠ দ্বীকার করলে “অরুণ শব্দটিকে অশোকলিপির “অলুনে' 
শব্দের শ্থলবর্তা বলে গণ্য করতে হবে । দেখা যাচ্ছে অনভান্‌ ও 
অরুণাঃ এই ছুই পাঠেই অশে।কলিপির সমর্থন পাওয়া যায়। অরুণ 
শব্দের অথ অনিশ্চিত । এই শব্দটির অথ 'লালপিপড়ে' হওয়া সম্ভব 
কিনা জ্ঞানি না। দি সম্ভব হয় তবে মহাভারতের অরুণ ( লালন্পিপড্ে ), 
পুস্তিকা ( উই ) এবং ক্ষুত্রপিপীলিকা ( ক্ষুদে শিপড়ে ) এই পাঠের মধ্যে 
শ্রেনীবিভাগগত সংগতি পাওয়া বায় । লক্ষ্য করবার বিষয় মহাভারতের 
তালিকায় আপীগত সংগতি রক্ষার চেষ্টা আছে; অশোকলিপির তালিকায় 
সে রকম-চেষ্ট। নেই, যেমন শ্বেতকপোত ও গ্রামকপোতকে শুকশারিকাদি 
পাখির তালিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে অনেক দূরে স্থাপন কর! হয়েছে । 


৯. Jnascriplions of Asoka, part TI (১৯৪৩), পু ৩৬০1 


১ম সংখা! ) অশোক্াহুশ।সন ও মহাভারত ৯ 


অশোকের তালিকায় অস্থিহীল মৎস্য অবধ্য, কিন্ত নহাডারতের তালিকায় 
শক্ষহীন মৎস্য অভক্ষ্য । অশোকের মনতে তলী বা কচ্ছপ অবধ্য, কিন্ত 
মহাভারতের মতে কচ্ছপ ভক্ষ্য । অবশ্য দুলী ও কচ্ছপের মধ্যে যদি কোনো 
পার্থক্য থাকে তবে অশোক ও মহাভারতের মধ্যে কোনো বিরোধ পাকে না । 
দুই তালিকাতেই হংস ও চক্ৰবাকের উল্লেখ আছে, অর্থশাস্তরের তলিকাতেও 
আছে। এই একাটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 

কিন্ত সবচেয়ে লক্ষণীয় মহাভারতের তালিকায় ক্ষুপ্রপিপীলিকার 
উল্লেখ । তুই তালিকাকে একত্র মিলিয়ে আলোচন! করলে সন্দেহ থাকে ন! 
যে, অশোকের অঙ্গাকপীলিকাই মহাভারতে ক্ষুদ্রপিপীলিকাক্ধাপে উল্লিখিত 
হয়েছে । যদি তাই হয় তবে অধ্যাপক বড়ুয়ার অনুমিত অদ্বা শব্দের 
“ক্ুত্র' অর্থ ই এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মানতে হবে । কিন্ত পিপাঁলিকার 
অর্থ পি'পড়ে, না জলপিপি বা কপিলজাতীয় কোনো পাখি, সে বিষয়ে 
স্পষ্ট প্রমাণ চাই । অতঃপর পিলীলিকার আসল অর্থ কি এবং অশোকের 
ও মহাভারতের অবধ্য- বা অভক্ষ্য- তালিকায় কপীঙগিকা বা পিলীলিকার 
উল্লেখের সার্থকতা কি, সে বিচারে অগ্রসর হওয়া যাক । 


॥৩॥ 

অর্থশান্ত্রাদি ওান্বের বিভিন্ন তালিকায় কতগুলি নিদিষ্ট প্রাণীর হত)। 
নিষেধ করার অভিপ্রায় কি, সর্বপ্রথমে তাই তেবে দেখা দরকার । 

কৌটিলোর তালিকায় হংস চক্রবাক শুক শারিকা প্রভ্ৃৃতি পাখিকে 
“মঙ্গল্য' অথাৎ মঙ্গলস্থচক বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এ সব মঙ্গল্য 
পাখিকে শিকারজ্রনিত হিংসা থেকে রক্ষা করা কর্তব্য বলে জ্ঞানানো 
হয়েছে । মঙ্গল মালে সম্ভবতঃ কোনো মঙ্গলাহুষ্ঠানের পক্ষে প্রয়োজনীয় । 
ও সব পাখি কোন্‌ মঙ্গলানুষ্ঠানে কি প্রয়োজনে লাগত কিংবা ও সব 
পাখি শুধুই শুতপরিভায়ক বলে গণ্য হত ত! জান। যায় লা । যা হুক, ও সব 
পাখি মঙ্গলা বলেই তাদের হিংসা থেকে রক্ষা করার বিধান দেওয়া হয়েছে । 

মছাতারতের তালিকায় হংস চক্রবাক শক্ষহীন মহস্থ কুদ্রপিলীলিক। 
প্রস্ৃতি বির বা ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য বলে বনিত হয়েছে । তার মালে 
অব্রাঙ্গণদের পক্ষে এগুলি অভক্ষ্য নয় । মলে হয় ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কেউ কেউ 
এ সব খেতেন! তাই তাদের এগুলি খাওয়া উচিত নয় বলে বিধান দেওয়া 

২ 
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হয়েছে । অবশ্য মৃত্তিকা বা বিষ খাওয়ার অণ অনি্চত । অনড্যান্‌ প্রভৃতি 
প্রাণীর মাংস খাবার রীতি অত্রাহ্মণদের নখে! প্রচালিত দ্ধিল তাও বোঝা 
ঘায়। কিন্তু ক্ষুদ্রপিপীলিকা খাওয়ার অর্থ কি, তা সাধারণ বুদ্ধির অগমা । 
অশোকের অবধ্যতালিক।ভুক্ত প্রাণীদের দুই ভাগে ভাগ করা যায় :_ 
(১) যে সব চতুষ্পদ প্রাণী মাহুমে খায় না অথব! মাহুযের কোনে৷ 
কাজেও লাগে না। অর্থাৎ থে সব চতুষ্পদ প্রাণীর মাংস তৎকালে খাওয়া 
হত অথবা চর্মাদি প্রয়োজনীয় বস্তুর হ্ুদ্য যে সব চতুস্পদ প্রাণীকে নিহত 
করা দরকার হত, অশোক সে সব প্রাণীকে অবধ্য বলে অহ্থশাসন দেননি । 
(২) শুকশারিক থেকে গ্রামকপোত পর্যন্ত বিবিধ প্রাপী। পাণি, 
পিপীলিকা, কচ্ছপ, মাছ এবং চতুষ্পদ পশু ( যথা-_পর্ণশশ বা কাঠবিড়ালি, 
স্থমর ছরিণ, ঘণ্ডক বা ষাঁড়, পলসত বা গণ্ডার ) সব রকম প্রাণীই আছে 
এই শ্রেণীতে । এই শ্রেণীর প্রাণী কেন অবধ্য বলে ঘোষিত হল তার কারণ 
উল্লিখিত হয়নি । 
যে সব চতুম্পদ প্রাণী খাওয়াও হয় না, মামুষের কাজেও লাগে না, 
তারাও অবধ্য ; অশোকের এই উক্তি থেকে নি£সন্দেহেই বোঝা যায় 
একাভ্তিক বা নিঃশর্ত অহিংদা তার লক্ষ্য ছিল না, তার লক্ষ্য ছিল 
মুখ্যতঃ মানুষের কলা।ণ এবং তৎসঙ্গে অনাবশ্যক প্র/ণিহিংসা বা নিষঠ,ব্রতা 
নিবারণ । মনে রাখা প্রয়োজন যে, একই সমাজে খান্ত সম্বন্ধে 
রুচিভেদ তথা রীতিভেদ উপেক্ষণীয় নয় ; এক শ্রেণীর কাছে যা সুখাভ বলে 
গণ্য, অন্ধ শ্রেণীর কাছে তা-ই অথাত্ত । এজন্যই মহাভারতে কতকগুলি 
প্রাণীকে ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য বলে বিধান দেওয়া হয়েছে, অত্রাহক্মণের পক্ষে 
তা নিষিক্ক হয়নি অশোক যখন বললেন, “যে-সব চতুষ্পদের মাংস 
খাওয়া হয় না' তখন সমাজের কোন্‌ স্তরের কথা তার মনে ছিল, অশ্যশ|সনে 
সে বিষয়ে কোলে! ইঙ্গিত নেই । তবু মনে করা যেতে পারে যে, সমাজের 
উচ্চন্তরের কথাই তার মনে ছিল । তাই অধ্যাপক বড়ুয়া বলেছেন, 
“When he s8id ‘nor are eaten’, he must have kept in his 
mind the customary food uf the sishtas or cultured folk 
of Lis time” 1’  শিষ্টসমাজ বলতে শুধু ব্ৰাহ্মণ বোঝায় না, ব্রাহ্মণ 


2 Inscriptions ¢f Asoka, Part II (১38৩), পু আছ | 
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ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চশ্রেণাকে বোঝায় । অশোক নিজে তাঙ্গণ ছিলেন না, 
সুতরাং তাল পক্ষে মহাভাহতের মতো ত্রাঙ্গণৈরভক্ষযযা বলা সম্ভব ছিল না । 
একটা বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন । মহাভারতে কতকগুল প্রাণীকে 
ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য বল৷ হয়েছে, কিন্তু সেগুলিকে অবধ্য বলা হয়নি এবং 
অত্রাহ্মণের অতক্ষ্যও বলা হয়নি । অপ।ৎ অবত্রাহ্মপের পক্ষে লে সব প্রানী বধ 
করা বা খাওয়াতে মহাভারতের আপত্তি ছিল ন! । অশোক কিন্ত শিষ্টসমাজের 
পক্ষে অভক্ষ্য প্রাণীকে অবধ্য বলেই ঘোষণা কঙ্লেন। ফলে মিচত্রেণীর 
পক্ষেও সেগুলি অভক্ষ্য হয়ে গেল । তাতে নিম্নশ্রেণীর মানুষের উপরে 
জুলুম হয়েছিল কি লা তা আমাদের বিচার্ধ লয় । তবে সর্ধশ্রেণীর মানুষের 
মধ্যেই শিষ্টাচারের ( মহুসংহিতার ভাষায় সদাচারের ) প্রসার যে তার 
অভিপ্রেত ছিল তা নিঃসন্দেহেই বোঝ যায় । অৰ্থাৎ লোকাচারের স্থানে 
শিক্টাচারের প্রতিষ্ঠাই ছিল তার লক্ষ্য । 
অশোক ঘে লোকাচারের অনুরাগী ছিলেন লা, বরং এ বিষয়ে তিনি যে 
সংক্কারকামী ছিলেন তার সংশয়াতীত প্রমাণ মাছে তার নবম শৈলাহ্- 
শাসনে । উক্ত অনুশাসনে তিনি জ্রলসমাজে, বিশেষতঃ মহিলাসমাজে, 
প্রচলিত মঞ্রলাচারকে ক্ষু্ত (তুচ্ছ) ও নিরর্থক বলে বর্ণনা করেছেন! 
এই সব মঙ্গলাচার যে যথার্থ ধর্ম[হাষ্ঠান নয়, তা মহাভারতেও স্বীকৃত 
হয়েছে ৷’ য। হক, 'মঙ্গল' বা লোকাচারের প্রতি অশোক যে প্রসন্ন ছিলেন 
না তাতে সন্দেহ নেই । অশোকের এই অবধ্যাহ্শাসলেও তার পরোক্ষ 
প্রমাণ পাওয়া বায়। পূর্বেই দেখেছি কৌটিল্য শুক শারিকা হংস চক্রবাক 
প্রভৃতি পাখিকে রক্ষ্য বা অবধ্য বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কেননা তারা 
মঙ্গশ্য অর্থাৎ মঙ্গলম্মচক বা মঙ্গলসহায়ক । অশোক মঙ্গলাহ্রাগী ছিলেন 
না। স্বৃতরাং শুকাদি প্রাণী মঙ্গল্য বলেই তিনি লে সব প্রাণীকে অবধ্য 
বলে ঘোষণা করেছিলেন তা মনে করা যায় না। বরং শ্ুকাদি প্রাণীর 
ংল খাওয়। শিষ্ট1চারবিরোধী বলেই তিনি ওই প্রাণী হত্যা নিষেধ করে: 
ছিলেন, এ কথা মনে করাই সমাচীন । এই অনুমানের পক্ষে কিছু যুক্তিও 


১. প্রবোধচত্র সেদ_ শ্রিষদরশী অশোকের ধর্ম ও অহিংসাশীতিঃ জনসজ্জ্যো তি: 
(নব পৰ্যাহ ), পম বর্ণ, লস সংখ্য, পূ ১০২-১০৩। মনে রাখা উচিত অশোক- 
লিপির তথা মহাভারতের ‘মঙ্গল’ মালে ‘কল্যাণ' লহ) 
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আছে ॥ মহাভারতে উক্ত ব্র।ঙ্ধণের ( তথা ক্ষত্রিয়াদি শিইজনের ) অভক্ষ্য 
প্রাণীদের মধ্যে আছে অলভ্।ন্‌ বা বুলঃ ্ষুতপিপালিকা, হংস এবং 
চক্রবাক। অশোকের অবধ্যতালিক।তেও এই চারটি নাম আছে; তবে 
অনড্‌ান্‌ আছে ষণ্ডক নামে, আর ক্ষুত্রপিপীলিকা আছে অদ্থ/কলীলিক৷ 
নামে । এই চারটি প্রাণী ব্রাহ্মণের বা শিইদম।জের অভক্ষ্য বলেই এইসব 
প্রাণী হত্যা অশোক নিষিদ্ধ করেছিলেন, এ অনুমান অসংগত নয় । সুতরাং 
শুকশারিকাদি অন্যান্য প্রাণীও অবধ্য বলে ঘোষিত হয়েছিল ওই একই 
কারণে, এ কথা মনে করা যেতে পারে । 

আধুনিক কালের প্রচলিত রীতি থেকেও উক্ত অস্থমানের সমর্থন পাওয়া 
যায়। অশোকের অবধ্যতালিকার একটি প্রাণীর লাম “জতৃকা' । জতৃক! 
মানে বাছড় বা চামচিকে । চানচিকের মাংস কেউ খায় চিনা জ্ঞান না। 
কিন্ত বাহুড়ের মাংস খাওয়া লিমশ্রেণীর লোকের নধ্যে এখনও প্রচলিত 
আছে ।” সাওতালরা তো বাছুড়ের মাংস খুবই ভালোবালে । সুতরাং 
অনুমান করা যেতে পারে যে, অশোকের সময়েও নিম্শ্রেপীতে বাছড়ের 
মাংস খাওয়া প্রচলিত ছিল, কিন্ত শি্সমাজে প্রচলিত ছিল না। তাই 
তিনি এই প্রাণীটিকে অবধ্য ( তথ! অভক্ষ্য ) বলে ঘোদণা করেছিলেন । 

কিন্ত অশোকের তথা মহাভারতের তালিকায় অস্বাকলীলিকা বা ক্ষুপ্র- 
(পপাঁলিকার উল্লেখ বিস্ময়কর মনে হয়। ক্ষুত্রপিপীলিকাকে ব্রাহ্মণের 
অভক্ষ্য বলবার সার্থকতা কি? নিম্নসমাজে কি পিপড়েও খেত ? ছাত্রাবস্থায় 
অশোকাহুশাসন পড়বার সময়েই মনে প্রশ্ন জেগেছিল পিপড়ে মারা (হুক 
ম।-পিপড়ে বা রানী-পিপড়ে ) নিষেধ করবার মানে কি? অশোক তে 
জৈনদের মতো অঁৰ্ধ অহিংসাবাদী ছিলেন না; তিনি মাংস খাবার জদ্য 
বা অন্য প্রয়োজনে চতুষ্পদ জন্ত মারাও নিষেধ করেননি এবং অন্যান্য 
ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গকেও অবধ্যতালিকায় স্থান দেননি । তবে তিনি পিপীলিকাকে 
অবধ্য বলে অনুশাসন দিলেন কেন? 


> ".-..bats (Bengali ৮4৫44) whogao flesh 753 easton al least 
by the lower classes"—Bhandarkar, 45914 (দ্বিতীয় সং, ১৯৩২ ), 
পৃ ৩৪৯, পাদটীক। ৩। 


১ম সংখ্যা) অশোকাহুশালন ও মহাভারত ১৩ 


॥৪ 

ইদানীং আম।র এই দীর্থকালপোষিত কৌতূহলের উত্তত্র পোযেছি। 
আমার এম. এ. ক্র/লের তিন জ্ঞন বিহারবা[সনী ছাত্রীর কাছ পেকে জানতে 
পেলাম যে, বিহারের কোনে। কোনো অঞ্চলে আদিবাসীরা! এখনও পিপড়ে 
খেয়ে থাকে | পিপড়ে কিভাবে খায় ইত্যাদি বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতার কথা 
আমি তাদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছি । তাদের (বিকৃতি এখানে অবিকল 
উদ্ধৃত করে দিলাম ।__ 

পাটনায় খাকতে সিংভূম জেলার একজন আদিবাসীকে বড় কাঠপিপড়ে 
খেতে দেখেছিলাম । আমগাছে একটি পিপড়ের বাসা দেখে ভারি খুশি 
হয়ে ডালন্ুদ্ধ সেটিকে সে ভেঙে নিল, তারপর শিপড়েলো চার দিকে 
ছড়িয়ে পড়বার আগেই একমুঠোয় যতগুলো ধরা সন্ভব হুল, বেশ স্গিপ্রতার 
সঙ্গে ধরে মুখে ভরে-_যাকে বলে ‘রসিয়ে'_ খেতে লাগল ; তার পিপড়ে- 
ভরা মুখের নিবিকার চর্বপতঙ্গী দেখে মনে হুল মুড়িমুড়কিজ্ঞা তয় কিছু 
খাচ্ছে । ওর এই ব্যবহারে আমি আপত্তিস্থচক কিছু উপদেশ দেবার চেষ্টা 
করতে আমাকে চিংড়ি মাছের তত্তুকপা শুনিয়ে সে য। বললে তার আর্থ 
ছ্রাড়ায়_-আমরা যখন চিংড়িমাছের মতো “পোকা' খেতে পালি তখন 
কঝাঠপিপড়ের মতো নির্দোষ জীব খেতে দেখলে আপত্তি কা সাজে না। 
পিপড়ে ওদের ( আদিবাসীদের ) একটি প্রিয় খাদ্য । ঈষৎ অঙ্সশ্বাদুক্ত 
হওয়ায় বিশেষ করে ওর ‘চাটনী' খুব সুধা হয়। আর ওরা যগন রা্লা 
করে খায় তখন বাসাস্থদ্ধ পিঁপড়ে রাল্না করে । 


_ প্রতিমা, মুখোপাধ্যায় 


জামলেদপুরে জ।লমা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার আদিবাসীদের 
একটা বিশেষ ভোজন-উৎসব দেখেছিলাম । জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগিরে 
চলেছি, হঠাৎ একটা গোলমাল শুনে এগিয়ে গিয়ে দেখি কাছাকাছি 
জায়গাটা একরকম উড়ন্ত পোকায় ছেয়ে গেছে, আর একদল আদিবাসী 
ছেলেমেদে পরম উৎসাহ ও আনন্দে সে পোকাগুলো৷ ধরে ধরে খাচ্ছে? 
আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাস) করলাম, “করছ কি? জবাব পেলাম “মছি খা[চ্ছি?' 
আরএকটু এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম ওগুলো পাখাওয়ালা উউ বা বদলা 
পোকা ৷ গুদের খাবার কৌশলটা জানতে চাইলাম । পাখাছ্াটে। ধরে 


১৪ ইতিহাস [ নম খণ্ড 


পেছন দিক্‌ দিয়ে পোকাটাকে মুখে পুর্তে হয় যাতে কানড়াবার সুযোগ 
ন! পায় । তারপর খেতে হয় চুষে, এদের দেহ পেকে নাকি ধের মত 
একরকম তরল বস্তু পাওয়া যায় যা চুষে খেতে অতি উপাদেয় / কথাটা 
অবশ্য ওদের একজন উইপোকা চাধতে চাখতে আমায় জ।নিয়ে দিল । 

_ গৌরী দেন 

চাইবালার কাছেই একটা গ্রাম । দিদির সঙ্গে বেশ কিছুদিন ছিলাম 

লেখানে । এ গ্রামের সব কিছু নূতন । নুতন বলেই অতি অল্প বয়সের 
কথা হলেও তার কথা আজ্ঞও ভুলতে পারিনি । একদিন সকালে মাঠের 
আশেপাশে অনেকগুলি কোল ছেলেকে দেখতে পেলাম । তাদের হাতে 
একটা পাতার ঠোঙা । কাছে গিয়ে দেখি মাঠের মধ্যে অনেক পাখাওয়ালা 
উইপোকা, এগুলিকে আমরা বাহুলে পোকা বলতাম । সেই ছেলেগুলে। 
উইগুলোর ভাল! ছিড়ে ছিড়ে পাতার মধ্যে রাখছে, আর তুএকট। করে 
মুখের মধ্যে ফেলে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে । আমার বোনপো ছিল সঙ্গে, 
সে আর আমি ভাবলাম আমরাও অমনি করে খাব। পাতা নিয়ে অনেক 
সংগ্রহ করলাম । একটা খেয়েই গা গুলিয়ে উঠল । বাকিগুলো বাড়িতে 
নিয়ে গেলাম, যদি রাশ্রা করে খেতে ভাল হুয়। কিন্ত তার আদ্বাদ আর 
পেলাম না ৷ তার বদলে খুব বকুনি খেলাম । 

_মঞ্জুত্রী বনু 


সুতরাং অদ্বাকপীলিকা বা ক্ষুদ্রপিপালিকাও যে মাহুষের আহার্য হতে 
পারে তাতে আর সন্দেহ রইল না। কাঠশিপড়ে, উই প্রভূতিই সম্ভবতঃ 
অশোকাহুলাসনে ও মহাভারতে যথাক্রমে অন্বাকপীলিকা ও ক্ষুড্পিলীলিকা 
বলে বলিত হয়েছে । কোল প্রস্ৃতি আদিবাসীদের সংখ্যা প্রাচীনকালে নিশ্চয়ই 
অনেক বেশি ছিল। সুতরাং [পিঁপড়ে প্রভৃতি খাবার রীতিও অধিকতর 
প্রচলিত ছিল বলেই অনুমান করা যেতে পারে । এই রীতি হয়তো তখন 
সুধু আদিবাসী-সমাজ্েই আবদ্ধ ছিল লা, অন্য সমান্সেও অজ্বিস্তর প্রচলিত 
থাক! অসম্ভব নয়, বার জন্ক মহাভারতে বিধান দেওয়া হল ক্ষুদ্রপিপীঙলিকা 
'ব্াক্মশৈরভক্ষ্য', অর্থাৎ ত্রাহ্মপেতর সমাজের পক্ষে তা অভক্ষ্য বলে বিহুত 
ছিল না। অশোকও সম্ভবতঃ শিষ্টাচারসম্মত নয় বলেই প্পিপড়ে খাওয়া 
নিষিদ্ধ করেছিলেন! অন্বকলীলিকাকেও অবধ্য বলে অনুশাসন প্রচারের 
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এটাই তাৎপর্খ বলে মনে করি । পিঁপড়ে খাবার মে তিনটি ছা শু পেয়েছি, 
সে তিনটিই বিহারের । আর অশোকও ছিলেন মগধের সমর । স্যতরাং 
উর অনহুশাসনে আহারার্থ পিপড়ে হত্যার নিষেধ অন্বাভাবিক নয । 

ধারা অশ্বাকপীলিকার অর্থ করেল মা-পিপড়ে বা রানী-পিপড়ে, ভরা 
এই প্রাণীটিকে অবধ্য বলে ঘোষণান্র উদ্ভট কারণ কল্পনা করতে বাধা 
হন । 21119 aombakapilitg, some think, may be mother-ant, 
eaten জল an aphrodiniac.’” এই অনুমানকে উদ্ভট কল্পনা ছাড়) 
আর কি বল৷ যেতে পারে? অস্থা মানে ক্ষুড'ও হতে পারে, অধ্যাপক 
বড়ুয়ার এই অনুমান যে স্বীকার্য তার প্রমাণ শাশ্ঠিপর্ধোক্ত ক্ষুত- 
পিপীলিকা ।* পক্ষান্তরে কপীলিকা যে হ্লপিপি বা কপিলক্রাতীয় পাখি 
হতে পরে, অধ্যাপক বড়ুয়ার এই অনুমান সসর্থনীয় নয় ; তার প্রমাণ 
বিহারের কোল প্রভৃতি আদিবাসীদের শিপড়ে খাবার চিরাগত প্রথা । 

তা ছাড়া আমব্রা এও দেখলাম যে, অশোকের কতকগুলি প্রাণীকে 
অবধ্য বলে অনুশাসন প্রচারের মুলে নিছক অছিংসানীতি বা মঙ্গলাবোধের 
প্রবর্তনা ছিল না, ছিল কতকগুলি কদাচার নিরোধের ও তার স্থলে শিষ্ট- 
সমাজন্বীকৃত সদাচার প্রসারের প্রেরণা । 

অন্যত্র“ বলেছি অনেক স্থলেই অশোকাহৃশাসনের তাৎপর্য নির্ণয়ের 
কাজে মহাভারতের, বিশেষতঃ শান্তি ও অস্থশাসন পর্ধের, বিভিন্ন উক্তি 
থেকে প্রচুর সহায়তা পাওয়৷ যায় । বর্তমান ক্ষেত্রেও দেখা গেল অশোকের 
অবধ্যান্ুশসনের তাৎপর্য নির্ণয়ের পক্ষে শাস্তিপর্বের অভক্ষ্যবিধানের 
সহায়তাই সর্বাধিক । 

মনে পড়ে ছেলেবেলায় কান্তকবি রজনী লেনের “পুরাতত্ববিৎ নামে 
কোনো! ব্যঙ্গরচলাতে পড়েছিলাম, ‘রাজা অশোকের কটা ছিল হাতি---এসব 
করিয়া বাছির, বড় বিণ্টে করেছি জাহির ।' আজ সকৌতুকে ভাবছি, 
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৩ ধর্শরাজ অশোক ও ধর্মরাল ঘুধিষঠির, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩১৪ শ্রাবণ- শা 
আশ্বিন, পু ৩১ । ie 
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আমাকেও অবশেষে অশোকের আমলে লেকে চিংড়িসাছ ( অনঠিক মছে ), 
কচ্ছপ ( ছলী ) ও বাছুড়ের (জতৃকা ) মাংস এবং সর্বোপরি পিঁপড়ে 
খেত কিনা, ‘এসব করিয়া বাহির’ বড় বিভেই জাহির করতে হল। 
তবে ভরসার কথা এই যে, সাধারণ দৃষ্টিতে এই আলোচনা তুচ্ছ, এমন কি 
ছাস্য কর, মনে হলেও ইতিহাসভ্ঞের কাছে এর মুল্য অন্বীকৃত হবে ন! । কারণ 
এর দ্বার! শুধু তৎকালীন সামাজ্জিক অবস্থা সম্বন্ধে নয়, অশোকের মহৎ আদর্শ 
ও মহৎ সংস্কারপ্রচেষ্টা সম্বন্ধেও নুতন আলের তথ] নুতন করে ভাববার 
উপাদান পাওয়া যাচ্ছে ॥ ১৯ ভা ১৩১২? 


বাঙ্গালা দেশের লামের গ্ুরাতক 
শ্রীস্ুকুমার সেন 


বাঙ্গালা ন।মটি সুসলমান আধকারকালের গোড়ার দিকেই সষ্ট 
হইয়াছিল । ফারসী “বঙ্গালহ্‌ ” হইতে পোতৃগীস 139755]8 ও ইংরেজী 
13918] আসিয়াছে । মুসলমান অধিকারের আগে বাঙ্গালা দেশের কোন 
নাম ছিল লা; সাধারণত গৌড়দেশ বলিয়া উল্লিখিত হইত একাদশ দ্বাদশ 
শতান্দ হইতে ৷ বাঙ্গাল দেশের বিভিন্ন অংশের নাম বেশ প্রাচীন কাল 
হইতে পাওয়া যায় । ‘বঙ্গ’ (যাহা হইতে “বঙ্গালছ, ও ‘বাঙ্গাল!’ আলিয়াছে) 
ছিল অনুপ দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের নাম । এখনকার শ্রন্দরবন, যশোর, খুলনা, 
ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ অঞ্চল ॥ বঙ্গের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল-__ আধুনিক 
ত্রিপুরা, সিলেট, নোয়াখালি অঞ্চল-_'সমতট' নামে পরিচিত থাকিলেও, 
সাধারণত বঙ্গের মধ্যেই ধরা হউত । উত্তর ও উত্তর মধ্য বঙ্গের নাম পু, বর্ধন) 
পুণ্ডবধ্নের সীমানা ছিল গঙ্গার দক্ষিণ তীর । তীরস্ত অঞ্চল পরে “বরেন্দ্র” ঝা 
“্বরেন্দ্রী” নাম পায় । পশ্চিম বঙ্গের উত্তর ও পূর্বের সীমানা ছিল গঙ্গা । এ 
অঞ্চলের পুরানে। নাম ছিল সুক্ষ । নবম-দশম শতাব্দ হইতে স্বহ্ধের বদলে র্রাঢ় 
(এর) নাম চলিত হইতে থাকে । রাঢ আবার দুই বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত- 
দক্ষিণ রাঢ় ও উত্তর রাঢ়। অজয়ের পশ্চিমে ও দামোদরের উত্তরে উত্তর- 
রাঢ়, অদ্রয়ের পূর্বে ও দামোদরের দক্ষিপে দক্ষিণ-রাড় । ( সেকালে দামোদর 
ত্রিবেশী-কালনার মাঝামাঝি স্থানে গঙ্গায় পড়িত। ) পঞ্চদন্ধ-মোড়শ শতাব্দ 
হইতে শুধু রাঢ় দেশ বলিলে উত্তর-রাঢ় বুঝাইত । একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দে 
উত্তররাঢ়া এবং দক্ষিপরাঢ়া বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত দুই “মগুল” ছিল । গুপ্ত- 
রাজাদের শাসনকালে তাহাদের অধিকৃত উত্তর মধ্য দক্ষিণ ও পশ্চিম বাঙ্গালা 
দুইটি “ভুক্তি”তে ( অর্থাৎ খাঙ্জানা-সংএহ অঞ্চলে ) বিভক্ত ছিল । ফোটা. 
সুটিভাবে ভাগীরতীর উত্তর ও পূর্ব তীরস্থ প্রদেশ পৌণ্ড,বধ নতুক্তির মধ্যে 
আর দক্ষিণ ও পশ্চিম তীরস্থ প্রদেশ বর্ধ সালভুক্তির মধ্যে ছিল । সেনরাজাদের ' 
আমলে বর্ধনানভূক্কিয়্ আয়তন কমিয়া যায় এবং ইহার উত্তর পশ্চিমাংশ 
লইয়া কক্ষগ্রামকুক্তি এবং দক্ষিণ পশ্চিমাংশ লইয়া দণ্ডভুক্তির স্ষ্টি হয় । 

৩ 


১৮ ইতিচ।স [ ৯ম খণ্ড 


“বঙ্গ” নামটির অপ লইয়া পণ্ডিতের আলোচনা করিয়াছেন। অনেকে 
মনে করেন নামটি মুলে ছিল চান তিববত গোষ্ঠীর শব্দ এবং তাহারা শব্দটির 
গআ্ং” অংশের সঙ্গে গঙ্গা, “হোয়াংহে!”, “ইয়াংসিকিয়াং” ইত্যাদি নদা 
নামের “অং” অংশের সমত্ব ধরিয়া অহ্থমান করিয়াছেন যে শব্দটির মৌলিক 
অর্থ ছিল জ্রলাভূমি। € আড়াই তিন হাজ্ঞার বছর আগে বাঙাল দেশের 
বেশির ভাগই জলাভূমি ও জ্রঙ্গল ছিল বিশেষ করিয়া ভাগীরপীর পুর্ব ও 
পুর্বো্তর পার । ) এ অর্থ আহনালিক অবশ্যই, তবে অস্ুব নয়। “বঙ্গ” 
শব ঝ»গবেদে নাই । ইহা সর্বপ্রথম মিলিতেছে এতরেয়-আরপাকে 
( ২-১-১-৫ )। “প্ৰজ্ঞা হ তিঅ্ৰঃ অত্যায়মায়ন্” (অর্থাৎ তিন স্বষ্ট জীবগা[৩ 
বিনাশ পাইয়াছিল )_ এই প্রাচীনতর প্লোকাংশের ব্যাখ্যারূপে সেখানে 
বলা হইয়াছে, “যা বৈ তা ইমা: প্ৰ্জাস্ডিঅ্: অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াংস 
বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদ।:”, অর্থাৎ এই যে তিন সষ্ট জ্ীবঙ্জাতি বিন/শ পাইয়া- 
ছিল ঙাহার। এইসব পাখী-_বঙ্গের, বগধেরা চেরপাদেরা ( অথবা, এবং 
ইরপাদের। )1 এখানে লোজানৃজি মানে হইতেছে, তিনজ।তি (আর্খভাষী 1) 
মাহ্ষ পার্খী হইয়া উড়িয়া গিয়াছিল। এ মদি রূপকথার কথ হয় তো 
বলিবার কিছু নাই । তবে যদি রূপকের কণা হয় তলে অনুমান করিতে 
পারি যে এখানে তিন পক্ষিলদৃশ যাযাবর জ্রাতির উ্লেখ করিয়া ইঙ্গিত করা 
হইয়াছে যে ইহাবাও একদা পরিচিত আর্য ভাষী বা অন-আর্ধভাষী মানব- 
গোষ্ঠীর পংক্রিভুক্ত ছিল । ক্মপক অর্থ এপ করিয়া পণ্ডিতের! এখানে 
তিন অন্-আর্ধভামী ভারতীয় জাতির লাম পাইয়াছেন_-বঙ্গ, বগধ এবং 
চেরপাদ (বা ইন্রপাদ )। বঙ্গের বেলায় কোন গোল নাই । আমাদের 
দেশে ভারতবর্থে অধিকাংশ দেশ-নাম জ্ঞাতিনাম হইতে আ(সয়াছে । 
(সেইজন্য সংস্কতে দেশ-নামে সাধারণত বহুবচন হুয়। যেমন, “অস্ডি 
মগধেষু চম্পকবতী ন৷মারণ্যানী”, “বঙ্গেযু আহববতিন:” হত্যাদি । ) বঙ্গ- 
জাতির অধ্যুষিত অঞ্চল “বঙ্গ” দেশ । অথবা বঙ্গে -- জলময় দেশে-- যাহার! 

7 গ্ুবাপির বাস করিত তাছার। “বঙ্গ”, এবং পরে তাহাদের নিবাসভূমি “বঙ্গ” 
দেশ ৷ “বগধ” নামটিকে পরবর্তী কালের “মগধ” নামের পূর্বরাপ বলিয়া 
“নেওয়া হয় ॥ “চেরপাদ” এর (বা “ইরপাদ” এ ) কোন সুসঙ্গুত ব]খ/া 
হয় নাই । 

“বঙ্গ"’-শব্দ্জাত বিশেষণ রূপে “বঙ্গাল” শব্দ পাইতেছি একাদশ-দ্বাদশ 


১ম সংখ্য! | বাঙ্গালা দেশের নামের পূরাডেত্ব ১৯ 


শতাব্দ হইতে । দশ শতাব্দের এক অনুশাসনে 'বঙ্গাল-বল ( অর্থাৎ 
বাঙ্গাল রাজার সৈন্য ) কতৃক নালম্দান্র একটি বিহাত্র ধ্বংসের উল্লেখ 
আছে।’ এই সময়ের এক কবিও “বঙ্গাল” নামে পরিচিত ছিলেন ) 
অনেকে মনে করেন যে “বঙ্গাল” শব্দটি সংস্কৃত শব্দ এবং “আল” প্রস্যদ্র- 
জাত । তাছা সম্ভব নহে । শব্দটি অৰ্বাচীন । মনে হয় “ব্রাখাল, গোল, 
ঘোষাল, সাওতাল" ইত্যাদির মত এটিও “পাল"-আস্তক সমাঙনিস্পন্ন শব্দের 
তন্তব রাপ। অর্থাৎ “বঙ্গপাল” ( __বঙ্গদেশের বা জলাভূমির রক্ষক, রাজা 
বা বাসিন্দা ) হুইতে ‘‘বঙ্গাল'’ উদ্ভুত । উত্তরপ্রদেশে কৌশাম্বীর নিকটে 
পভোনায় প্রাপ্ত একটি গুহা-লিপিতে ( __লিপিকাল আহুমানিক প্রথম 
শতাব্দ - ) অধিচ্ছত্রার রাজা “বঙ্গপাল” উল্লিখিত আছে । লিপি করাইয়া- 
ছিলেন বঙ্গপালের পুত্র মামাঢসেন । অর্থ যাহাই হউক, “বঙ্গপাল'' শব্দ 
এই পাওয়া গেল ।* বাঙ্গালদেশ বুঝাইতে **গৌড়বঙ্গাল”' কথাটি ‘মান- 
লোল্লাস এর গজবন-বিডাগে উল্লিখিত আছে । 

পপুণ্ডবধনিএর পুশ জাতির লাম পাওয়া গিয়াছে এঁতরেয়-ত্রাহ্মণে 
(৭-১৮) অগ্র-পুলিম্দ-শবর প্রস্থৃতি ব্রাত্য ও দস্াভৃয়িষ্ট জাতির সঙ্গে । “পুগু,” 
নাম হইতেই বাঙ্গালায় আখের নাম “পু এবং একজ্ঞাতের (দেশী) আখের 
লাম “পড়ি” হুইয়াছে । এই সুত্রে আথবাড়িস্ন দেবতাও “'পুগ্ডাসুর'' নাম 
পাইয়াছিল। খাশ বাঙ্গাপা দেশে সবচেয়ে যে পুরানো লেখা পাওয়া 
গিয়াছে তাছা একটি পাথরের চাকৃতি । তাহাতে যে লিপি আছে তাহার 
অক্ষর অশোকের লিপির সমসাময়িক (প্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দ )। এই 
লিপিতে “'পুণ্ু নগর" এর উল্লেখ আছে । এই পুণু,নগরই পরবর্তী কালে 
“পুওুবধনি” নাম পাইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। অশোকের সময়ে হে 
এখানে যৌদ্ধ ও কৈলধর্মের কেন্দ্র ছিল তাহার প্রমাণ আছে )+ 

শশ্ুচ্ষণ" এই দেশনামের উল্লেখ পতঙ্জলির মহাভান্কে (পূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম 
শতান্দ ) আছে, বৌদ্ধ ও জৈন শান্সেও আছে । অষ্টম-নবম শতাব্দ পর্থস্ত 
এবং তাহার পরেও পশ্চিম বঙ্গ প্রধানত সুক্ষ নামেই পরিচিত ছিল। দণ্ডী 


১. এশিপ্রাফিয। ইন্ডিক! ২০» সা-প-প ৩৯ পৃ ১৩৯-৪২ । 
২ সংগত "চারপাল”, “দ্বারপাল”, “পুস্তপাল” ইত্যাদি শব্দ লক্ষণীয । 
৩ দিব্যাবদান, কাউছেল ও নীল সম্পাদিত, পৃ ৪১৭ ৷ 


২৫ ইতিহাস [ ৯ম খণ্ড 


তাহার দশকুমারচত্রিঙে তাম্রলিপ্ত ( বা দামলিপ্ত ) নগরকে হুক্ষের অন্তর্গত 
বলিল্পাছেন। 

পরাঢা শব্দটি মূলে জ্রাতিবাচক ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন ৷ কিন্ত 
এ অনুমানের পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ লাই । সংস্কৃত সাহিতো এবং অহ্শাসনে 
*রাঢ়াহা শরাড়েছু' পাই না, পাই স্ত্রীলিঙ্গ একবচন, “‘রাঢ়।'' *'রলাঢ়ায়াম্‌' । 
খ্ৰীষ্টীয় দশম শতাব্দের শেমের দিকে দক্ষিণরাঢ়ার্র ভুরিশ্রেষ্টি গ্রামনিবাসী ভট 
শ্রীধর সেকালের একজন প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন । কৃষমিশ্রের 
প্রাবোধচন্টরোদয় নাটকের দ্বিতীয় অক্কে “বাঢাপুরী"র উল্লেখ আছে এবং 
দক্ষিণরাঢ়ার ব্রাহ্মণদের কৌলীম্যগর্বের ও আচারশুচিতার প্রতি কটাক্ষ 
আছে ।’ যে কারণেই হোক, পরবর্তী কালে ““রাঢু” ( আধুনিক কালে 
"রেছো” ) নিন্দায় ব্যবহৃত হয় । এই প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উক্তি 
স্মরীয় । তিনি চণ্তীমঙ্গলে ব্যাধ কালকেতুকে দিয়। বলাইয়াছ্ছেন, 

অতিনীচ কুলে জন্ম জ্রাতিতে চোয়াড় 
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাচ় । 

এখানে স্পষ্টই বোঝ যাইতেছে “‘রাঢ়'’ জ্ঞাতিবাচক নয়) 

এগোঁড়া নাম পাশিনির সুত্রে আছে €৬-২-১** )) মনে হয় দেশের 
নাম । ঠিক বাঙ্গালা দেশের অথবা বাঙ্গালা দেশের অঞ্চল-বিশেষের নাম 
কিনা বলা যায় না। "গো" এই জ্ঞাতিবাচক নামের সঙ্গে “গোঁড়া 
নামের সম্বদ্ধ থাকা সম্ভব । গোঁড়দের দেশ গৌড় । “পঞ্চ গৌড় কাটি 
হুইতে মলে ছয় উত্তর-ভারতের একাধিক অঞ্চল একদা গৌড় নাম পাইয়া- 
ছিল। যষ্ঠ শতাব্দের পূর্বেই বাঙ্গালা দেশের উত্তর অংশের স্থান ও শহর 
বিশেষ এই নামে প্রসিদ্ধ হয় । শশাঙ্কের “গৌড়রাজ” খ্যাতি তাহার প্রমাণ ॥ 
গৌড়দেশের লোক বুঝাইতে াঙ্মশেখপ্ ( নবম শতাব্দী ) "গৌড়" শব্দ 
ব্যবহার করিয়াছেন । শ্রীচৈতগ্যের সময়ে বাঙ্গালী জ্ঞাত বাঙ্গালার বাহিরে 
“গড়িয়া” নানে পরিচিত ছিল। সংস্কৃত অলঙ্কারশান্ত্রের গৌড়ী রীতি 
এবং প্রাকৃত ব্যাকরণের গৌড়ী (ভাষা ) মোটাস্থুটিভাবে বাঙ্গালাদেশকেই 
নির্দেশ করিতেছে ৷ 


সান “জঅলনিৰবাতমানেল প্রদশ্থিব জগখ্ত্ররীম্‌। 

তৎ্সয়ন্রিব ৰাগ জালৈ: প্রজ্হোপহুসত্িব ॥ 

তথা তর্কঘামি নূনময়ং দক্ষিপারাড়াপ্রদেশাদাগতে! তবিধ্যতি ৪* ‘( লোকটা ) 
খেদ অতিদানে অলিতেছে, বত্রিলগৎ, বেন গ্রাস করিবে, কথার খেন তিরস্কার 
করিতেছে, জ্ঞাদে বুদ্ধিতে যেন ( সকলকে ) উপহাস করিতেছে । ইহাতে অঙ্ুমান 
করি. নিশ্চই ও দক্ষিপরাঢ ছইতে আলিম থাকিবে ।' 
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টিলক ও ভারতীয় রাষ্ট্রসাথনা 
শ্রীকল্যাণরুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৯৫৬ সালে লোকমান্য টিলকের শততম প্রন্মবামিকা উদযাপিত হয়ে 
গিয়েছে । বর্তমালের যুবসমাজের কাছে বাল গঙ্গাধর টিলকের নাম অজ্ঞাত 
নয়। কিন্ত ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে, বিশেনভাবে প্রাক গাস্মী যুগের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে পোকমান্ঠর বিশিষ্ট অবদানের সম্যক উপলন্দি এবুগে 
আরও ভাল ভাবে হওয়া উচিত । ভারতের রাজলীতিতে কংতোসের ভিতরে 
এবং বাইরে চরমপন্থী আপোষহীন মতলাদ প্রতিষ্ঠা টিলকের অশ্যতন কীত্তি । 
লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর টিলক এবং বিপিনচন্দ্র পাল ত্রয় ( লাল 
বাল-পাল ) বর্তমান শতকের প্রথম দিকে ইংরেজ শাসকের মনে প্রচুর 
আশঙ্কা ও ভীতির সঞ্চার করেছিলেন । বস্তুতঃ, ১৯২০ সালে ভার মহাপ্রায়ণ 
পর্যন্ত লোকমান্য টিলক ভারতের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত সক্রিয়, নির্ভীকও 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ কপেছিলেন । শিক্ষা, সমাজসেবা এবং লাক্রলীতি 
ক্ষেত্রে টিলকের প্রভাব সর্বক্রনস্বীকৃত । ভারতের প্রাচীন ইতিহাস এবং 
শীতায় ব্যাখ্যাতা হিসাবেও টিলকের মৌলিকত! উপেক্ষণীয় নয় ॥ 

টিলক কুড়ি বৎসর বয়সে পুণার ডেকান কলেজ্ঞ থেকে বি, এ, পরীক্ষায় 
উত্তার্ণ হন । তিন বৎসর পরে তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করেন । গলিতে 
তিনি পারদর্শা ছিলেন। সংস্কৃত ও হিন্দু আইলেও তাহার দখল ছিল 
অসামান্য । হিন্দু সমাজের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে এই জ্ঞান রা্রনেতা ও 
প্রচারক হিসাবে পরবর্তী জীবনে ভার প্রভূত সহায়তা করে । যৌরনেই __ _ * 
স্থাদেশিকতার বীজ টিলকের মনে উপ্ত ছয়। দেশসেবার আদর্শ ডাকে 
প্রথমে উদ্বহ্ত করে অনাসক্ত শিক্গাত্রভী জীবনে । পরে এই দেশ প্রেম 
প্রতিফলিত হয় সংবাদপত্রসেবী, সমাজ্জসংস্কারক, রাষ্রলেভা টিলকে । ভার শ্শাা 
প্রথম মৌবনেই ভারতের রাষ্ট্রচেতনা নানাভাবে অভিব্য্তু হচ্ছিল । শিক্ষিত 
জনলমাজ লঙঘবদ্দ এবং আইলাহ্থাগ তাবে নাষ্ট্রজ্ীবন নিয়ন্ত্রণ প্রয়ালী -- 
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হচ্ছিলেন । সমালোচনার শুগনেরও সুচনা হয়েছিল । বল। বাহুল্য টিলকের 
মনেও এলেছিল এই ভাবোচ্ছাসের প্লাবল । 

১৮৫৮-৫৯ সালের অভ্যবানের ব্যর্থতা সত্বেও সশস্ত্র বিডোহের সঈাঙ্গত 
একেবারে নীরব হয় নি । মারাঠী যুবক বাস্থদেব ফাড়কে এক্জাতীয় (বডে।হ 
সষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন । ১৮৮৩ সালে সুদূর এডেনে ভার মৃত্যু ঘটে । 
সেখানে তিনি ছিলেন নির্বাসিত । ১৮৭৭ সালে দক্ষিণ ও পশ্চিমে ভারতে 
আসে তুভিক্ষ ও মহামারী । বোশ্বাই প্রদেশে বিশেসভ।বে এরই প্রতিক্রিয়া 
হিসাবে কৃষক বিডোছের স্থচল। । উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়াধে কলিকাতার 
ষ্যায় পশ্চিম ভারতেও কয়েকটি রাজনৈতিক সংস্থার স্ুত্রপাত হয়। 
এদের মধ্যে বোশ্বই সমিতি ( ১৮৫২, Bombay Association ) এবং 
পুণা সার্বহ্রনীক সভা ( ১৮৭০ ) উল্লেখযোগ্য । সভা প্রথম থেকেই বেশ 
তৎপর হয়ে উঠে । সপ্তম ও অষ্টম দশকে ভারতীয় সংবাদপত্র আইল, অন্ত 
আইন, ভারতীয় সিতিল সাভিসে নিয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে সতা 
অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে একযোগে কাজ করে । ১৮৭৬ লালে সভা মারাঠী 
কৃষক সম্প্রদায়ের এক অর্থনৈতিক বিবরণ তৈরি করতেও সচেষ্ট ছয় 

টিলকের যৌবনে বোম্বাই অঞ্চলে দাদাভাই লৌরজী ও মহামতি গো বিল্দ 
রানাড়ে ছিলেন সর্বগ্জনমাগ্য চিন্তা্টীল নায়ক । রাজনৈতিক মতবাদে একা 
উগ্র ছিলেন না। কিন্তু তারতীয় পরিস্থিতির বিভিন্ন দিকের সমালোচনা 
ও স্বক্ষ বিশ্েষণের দ্বারা এরা যুবসমাজের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করেছিলেন) দেশাস্মবোধ স্থির ব্যাপারে এদের লেখনীর ক্ষমতা ছিল 
অসামান্য । সমধ্যাতিসম্পল ন! হ'লেও বিষুঃশান্ত্রী চিপলম্বর ছিলেন এযুগের 
অন্যতম চিন্তানায়ক । ইনি ছিলেন হুপণ্ডিত, চরিত্রবান্‌ এবং স্বাধীনচেতা 
ব্যক্তি । এঁর ‘নিবন্ধমালা' এষুগের একটি উচ্চপ্রশংসিত মাসিক পত্র) 
শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রাণাড়ে ও চিপলঙ্করের ধ্যানধারণ! ছিল 

a ভিনরযুখী ৷ রানাড়ে চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য ভাবধারার সাহায্যে ভারতীয় 
সমাজের পুলরুজ্দীবন । চিপলস্কর জোর দিলেন ভারতের এঁতিহা ও ধর্মের 
উপর ৷ বর্তমান ভারতের ইতিহাসে এই দুই আদর্শ ই প্রায় সমতালে কাজ 

---- কাজ করেছে, একথ। সকলেই জানেন । 
প্রধানত: চিপ লক্করের কার্যসূচী এবং আদশে অনুপ্রাণিত হয়েহ টিলক 
2 ও ত্তার বন্ধুরা ত্যাগ ও সেবাত্রত গ্রহণ করে ০৮127121880) ১০১০০] 
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এর পত্তন করেন (১৮৮০) । অত্যল্প কালের মধ্যেই সিদ্যাসতলেল জীবৃদ্ধি 
ঘটে । পরবৎলরের প্রাব্নস্তেই টিলক এবং ভার সহযোগারা “মাবাঠা” ও 
কেশরী' পত্র সম্পাদনা করতে পাকেন । এই ছুই সংবাঙ্গপত্রকে পরিচালনা 
ও রাজরোম সংক্রান্ত নানা বাধাবিপত্তির সন্মুখীন হ'তে হয় । টিলকের 
কর্জজীবনের সঙ্গে এদের যোগ অতি নিবিড় । প্রথম অবস্থায় এই দুই 
ংবাদপত্রের সম্পাদনার দায়িত্ব বর্তায় চিপলহরে, নামযোশ্য, আগয়কর এবং 
টিলকের উপর । 
গত শতকের সপ্তম এবং অষ্টম দশকের ঘটনাবলী নানা কারণে ভারতের 
ইতিহাসে প্রণিধানঘোগ্য । বোম্বাই সহরে ১৮৮৫ লালে ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হ'ল । টিলকের সঙ্গে কংগ্রেসের খেগাখেগেন স্ত্রপাজ 
১৮৮৯ সালে । দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতির ( Doccan 16111076198) 
০০19৮ ) সঙ্গে গার সংযোগ স্থাপিত হয় প্রথম পেকেই ( ১৮৮৪ )। এই 
প্রতিষ্ঠ।লেরও প্চেন। হয় বোস্বাইএ । এর পরিচালক মণ্ডলীর নাম প্রস্তাব 
করেন টিপক। ভারতে, বিশেসতঃ পশ্চিমাঞ্চলে এই সমিতির প্রভাধ 
অনম্থীকার্থ । এই সমিতির সঙ্গে টিলকের সংযোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি । 
শিক্ষা) লমিতি এবং মারাঠা ও কেশরীর পরিচালকবৃম্দ কার্যত: একই 
গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন । শিক্ষার প্রসারের জদ্য সরকারী সহযোগিতাই ছিল 
কাম্য । সরকার সমিতির কাজে সম্তোঘ প্রকাশ করেছিলেন । কিন্ত ভ্রন- 
স্বার্থের খাতিরে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সরকারী নীতির সমালোচনা না করে 
উপায় ছিল লা । শিক্ষা সমিতির পরিচালনা নিয়েও মত বিরোধ দেখা দিল । 
টিলকের মতে সমিতির সভ্যদের অন্ত কোন সংস্থার সঙ্গে নিবিড় তাবে জড়িত 
হওয়া অস্যায় । ১৮৯০ সালে সমিতির অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী গোপালকৃষ্ণ 
গোখলে সার্বজনীক সভার সম্পাদক পদে কৃত হু'লেন। টিলক গোখলের 
এই কাজের সমালোচনা করেন । অপর পক্ষ কংগ্রেসের সঙ্গে তার 
সংযোগের নিশ্না করেন । টিলককে সমিতি থেকে সরে আসতে হয় । 


প্রায় এই সময়ই আরভ্ভ ছয় সহবাস সম্মতি আইল ( Age of c0nও- 


ent Bill ) কে কেন্দ্ৰ করে এক তুমুল বাক বিতগু! । টিলক জনমত 
সংগঠনের ম্বঘোগের অপেক্ষার ছিলেন । এ সুযোগের যথাযথ ব,বছার 
করলেন তিনি ৷ প্টনবিংশ শতকে ভারতে ধর্ম ও সমান্দ সংস্কার আন্দোলনের 
গতি ও প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষিত ভারতীয় মাত্রই অল্পবিস্তর পরিচিত । সংস্কার 
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আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরা সকলেই দেশের উন্নতি কামনা করতেল। 
কিন্ত এদের পণ ছিল বিভিন্ন । অশিক্ষিত ভ্রনসমযদ্র পাশ্চাতা ভাবধারা 
সিঞ্চিত সংস্কার আন্দোলনের প্রতি স্বভাবতই [বরাপ [ছল । ডউপরস্ত, 
হিন্দুসমাক্ুও তখন বেশ রক্ষণশীল । সমাজকে খানিকটা ধাতস্থ না করে 
জোর করে আইনের সাহায্যে সংস্কার আন্দেলনকে কার্থকরী করা সর্ব- 
ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। এছাড়া, রাজ্গনৈতিক কর্মী ও সমান্র সংক্ষারকের 
দৃষ্টিভঙ্গীর মধোও পার্থকা ছিল । রাহ্রনৈতিক কর্মী রাষ্ট্রীক উন্নতিকে সমাজ 
সংস্কারের উদ্দে স্থান দিতেন? 
সমান্র সংস্কারের নীতি সম্পর্কে টিলকের একটি সুচিন্তিত অভিমত ছিল । 
সহজাত সংস্কারের সমর্থক ছিলেন তিনি ॥ কিন্ত বল ও আইনের সাছায্যে 
প্রকৃত সংস্কার হয় না, এই ছিল হার অভিমত । সার প্রধান লক্ষ্য ছিল 
গণচেতলা উদ্ধ দ্ধ করা। 409 of Con২ent Act অহ্থুলারে ভারতীয় 
বালিকাদের বিবাহের বয়স দশ থেকে বার কর। হয় । কেশরী এবং জন- 
সভার মাধ্যমে টিলক সরকারী নীতির তীত্র সমালোচনা করেন । সমাজ 
সংস্কারের ক্ষেত্রে সে সকল নেতাদের কাজে ও কথায় অসঙ্গতি প্রকাশ পায় 
তাদেরও কশাঘাঙ করতে থাকেন তিনি। টিলক নিজকন্যাদের মোল 
বৎসর বয়সের মাগে বিবাহ দেননি । ভার মতে ছেলে ও মেয়েদের বিবাহের 
বয়স হওয়া উচিত যথাক্রমে ২০ ও ১৬। তিনি ছিলেন বাল বিবাহের 
বিরোধী ও বিধবা বিবাহের অহুকূলে । খীর। টিলককে সংস্কার বিরোধী ও 
গৌড়ামির ভক্ত বলে প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছেন, তারা লে।কমাগ্ট্োর 
প্রতিশ্ববিচার করেন নি। রাষ্ট্রসংস্কার ধাপে ধাপে গ্রান্থ, অথচ সমাজসংক্কার 
আসবে একলাফে ঘোরতর বিক্ষোভের মধ্যে__এই নীতির বিরুদ্ধে তিনি 
প্রতিবাদ জালিয়ে ছিলেন । 
গত শতকের শেষের দিকে আলিগড় আন্দোলন দানা বাধতে থাকে । 
পরবর্তী যুগে আলিগড় শিক্ষায়তন সঞ্জাত এক নূতন মতবাদ ও কর্মক্ছচী 
7 বেকেই স্থচন। হয় মুসলিম লীগের বিভেদ নীতি । এই পটভুমিকায় 
পাকিস্থান রাষ্ট্রের সৃষ্টি । জাতীয় কংগ্রেসের কার্ধক্রম তখন শিক্ষিত 
সমাজের অনেকেরই সমর্থন লাভ করেছে। মুসলিম সদস্য সংখ্যাও ধীরে 
ধীরে বৃদ্ধির দিকে । চার্লস ব্র্যাড ল ( Charles 19750157757) ) পার্লামেন্ট 
সভায় ভারতের রাজ্জলৈতিক সংস্কার প্রশ্ন উত্থাপন করছেন । ক:ংত্োসের 
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এই শ্রীবদ্ধির মূলে আমাত করলেন আলিগড় যুলসলিম লেন্দের অধ্যক্ষ 
পিগডোর বেক্‌ (1541091309৮) ॥ ভার মতে পার্লানেন্টরা শাসন- 
ব্যবস্থা ভারতে অচল ; এতে দেশে পাকা হিন্দু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে । 
কংগ্রেস আন্দোলন, বেকের মতে ইংলেজবিনোধী । হিন্দুদের গোহত্য। 
নিবারণী আন্দোলনকে বেক প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করলেন মুনলিন বিরোদী 
বলে । বেক্‌ বললেন ইংরেজ্র-মুসলিন সোৌহার্দ্দ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা । 
আলিগড় আন্দোলনের প্রাণস্সরূপ ছিলেন স্যর সৈয়দ আহম্মদ্‌ খা । সমান্ধ, 
শিক্ষা ও রা্রক্ষেত্রে মুসলিম সমাজ যে হিন্দুদের অনেক পিছনে, এ সম্বন্ধে 
স্যর সৈয়দের কোন সন্দেহ ছিল না । তার মতে, মুসলিম সমাজের কল্যাণের 
জ্রম্য শাসককুলের সঙ্গে মুসলমানদের মৈত্রী হওয়া দরকার ॥ 

ভারতীয় রাজনীতির এই নূতন পরিস্থিতিতে টিলক প্রবর্তন করলেন 
গণপতি ও শিবাজী উৎসবের ॥ হিন্দু সংগঠন ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ 
এই ভার মুখ্য উদ্দেশ্য । বিংশ শতাব্দীর স্থচনাতেই গণপতি সমিতি ও 
গণপতি আন্দোলন মহ।রা্র ছাড়িয়ে তার প্রভাব বিস্তার করতে থাকে । 
জনচেতনাও পরিব্যাপ্ হতে থাকে দিকে দিকে । শিবাক্জী উৎসবের লোক- 
ভ্রিয়তা আরও বেশী । ১৮৯৫ সালে ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন 
হয় পুণায় । কংগ্রেস অধিবেশনের সুযোগ নিয়ে টিলক সাড়ম্বরে শিবাক্জী 
উৎসবের অঙ্থুষ্ঠান করেন । স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মদন মোহন 
মালবীয় ছিলেন এই উৎসবের অন্যতম বস্তা । এই দুই উৎসবের মাধ্যমে 
ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে টিলক প্রতিষ্ঠা অন্ন করেন । জাতীয়তাবাদের 
হোতা হিসাবেও তীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে । রাজ্ঞরোষের কবলেও তাকে পড়তে 
হয় ॥। কেশরীতে শিবাজী সম্পর্কে এক প্রবন্ধের জন্য রাজ্জড্রোহের অপরাধে 
তিনি দেড় বৎনর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল ( সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ ) । 

১৮৮৬ সালে কলিকাতা কং.এসে দাদাভাই নওরোভী এই অভিমত ব্যক্ত 
করেন যে কংগ্রেস অধিবেশনে সামাজ্রিক সমস্যার অবতারণা না করাই 


বাঞ্ছনীয় ॥ কিস্তু প্রতি বৎসরই কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে একটি ননী 


সম্মেলনের (59০791 Conferen€০ ) অনুষ্ঠান প্রায় চিরাচরিত প্রথায় 

দাড়িয়ে গিয়েছিল । পুণা কংগ্রেসের পূর্বাহ্নে রাষ্ট্র সম্মেলন ও সমাজ 

সম্মেলনের সম্পর্ক নিয়ে প্রচুর বাক্বিতগড!। আরস্ত হয় । রানাডে ও অন্যান্য 

সমাজসংস্কারকেরা ছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে সমাজ্সম্মেলন অনুষ্ঠানের পক্ষে । 
৪ 
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টিশক ছিলেন এই কর্মপস্থার ঘোর বিরোধী ৷ টাইম্সৃ অব ইগ্ডয়া পত্রে 
টিলক পরিক্ষার বলেছিলেন যে কংগ্রেসকে গণসংস্থায় রূপারিত করতে হ'লে 
সামাজিক সমস্যার সমাধান কংগ্রেসের মাধ্যমে করা চলবে লা; জনসাধারণ 
সমাজত সম্মেলনের আদর্শ ও কার্যক্রম অনুমোদন নাও করতে পানে 1১ 
ংশ্রেস সভাপতি স্বুরেন্্রলাথের অনুরোধক্রমে রানাড়ে এবং তার সহকমীগণ 
পুশায় কংগ্রেস মণ্ডপে সমাজসম্মেলনের অনুষ্ঠান থেকে বিরত , হলেন 
টিলক একটি আচরিত প্রথা বদ্ধ করলেন ) 
১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টিলকের কারাদণ্ডের উল্লেশ করা হয়েছে 
এ বৎসর বোম্বাই ও পুপায় প্লেগের শ্রাহ্র্ভাব ঘটে ॥ প্লেগ কমিশনার সি: 
ব্যাণ্ড (1500 ) এই ভয়াবছ রোগ সম্পর্কে অত্যন্ত কড়া বিধি নিষেধের 
প্রবর্তন করেন। সংরক্ষণ্টীল জনমত ব্যান্ডের শাসনে শক্ষিত ও বিক্ষুব্ধ 
হয়ে উঠে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে টিলক র্যাগু-জুলুমের প্রতিবাদ করতে 
থাকেন । এই পটভূমিকায় পুণা সহরে দামোদর ও বালকৃষ্ণ চাকেকারের 
আক্রমণে ব্যাড ও লেঃ আয়ার্ট ( 6. 4০৮৩৮ ) নিহত হ'ল ॥। এঁরা 
আসছিলেন ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে লাট ভবনে 
অনুষ্ঠিত আনন্দোৎলন থেকে । শ্বেতাঙ্গ সমাজ প্রকারাত্তরে এই হত্যার 
সঙ্গে টিলকের নাম জড়াতে চাইলেন । এরই ফলে তার কারাবাস । 
বিদেশী ও ভারতীয় গুণগ্রাহীদের হস্তক্ষেপের ফলে এক বৎসর পরেই 
টিলককে মুক্তি দেওয়া হয় । অল্পদিনের মধ্যেই ভারতীয় রাজনীতিতে এক 
বিরাট আলোড়ন আরন্ত হয় ॥। লোকসান্যের রাষ্টরসাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্রও 
প্রস্তাত হতে থাকে । ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন যখন বড়লাটপদে ইস্তফা 
দিলেন, ভারতের ঝবাট্রচেতন! তাঁরই অহুস্থত নীতির ফলে তখন পূর্ণ জাগ্রত । 


2 “The Congress eventually aims at 00179 as Congress of 

ihe. People and the ০৮০০৮ cannot be achleved, unless, every 

year, an effort Is made to approach more and more the classes 

that have not taken hitherto much interest In the movement. 

Ifthe masses are drawn to the Congrese, It Is ponsible that 

they may not lend thelr support directly or indirectly to the 
ho ৩৬৪৩ of the 9০০85] Conferonce. 
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এই বা্রচেতন।র সঙ্গে সরকারী নীতির সংঘাত তীত্র আকার ধারণ কল 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের লনগ্প ॥ এযুগেই প্রচারিত হ'ল স্বদেশী, বয়কট ও 
জাতীয় শিক্ষার কথা । বাংলা থেকে দৃতদূরান্তে ঘোবিত ও সমপিত হ'ল 
এই কার্যসূচী । ১৯-৫ সালে বারানসী কংতোলে সভাপতির ভাষণে 
গোখলে উল্লেখ করলেন বাংলার এই প্রাই্রচেতনার কথা । ভারতের 
ইতিহালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে স্বীকৃতির সধ্যাদা দিলেন তিনি।১ সরকার 
চণ্ডনীতি প্রয়োগ করলেন ॥ এরই প্রত্যুক্তরে ভারতের রাজনীতিতে বিল্লব- 
বাদের প্রসার ঘটল । 

ভারতের রাজনীতিতে, বিশেষত: জ্ঞাতীর় কংঞেলের ভিতর চরমবাদের 
উৎপত্তি এবং তার সঙ্গে টিলকের প্রত্যক্ষ যোগও এযুগের অন্যতম বিশেষ 
ঘটনা । ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে সভাপতি পদের 
জন্ তার লাম প্রস্তাবিত হ'তে পারে, এ আশঙ্কা অনেকেই করছিলেন । 
কংগ্রেস মহলে তখন টিলকের বেশ প্রতিষ্ঠা হয়েছে । কেউ কেউ মনে 
করেন যে, এ সন্তাবনার মূলে কুঠারাঘাত করবার জরচ্চই সর্বজলমাশ্য এবং 
বয়োজ্যেষ্ঠ দাদাভাই লৌরজী সভাপতি পদে কৃত হু'লেন । দাদাভাই চরম- 
পক্থীদের হতাশ করেন নি। ম্যদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার 
দাবী তো ছিলই; দাদাভাই এর সঙ্গে যোগ করলেন স্বরাক্জের দাবী ॥ 
উপরত্ত, একটি প্রস্তাবে বাংলার বয়কট আন্দোলনকে কংগ্রেস আইনসঙ্গত 
ও সমীচীন বলে ঘোষণা করলেন । 

স্বরাজ লাভের প্রাথমিক সোপান হিসাবে বয়কট আন্দোলনের 
উপযোগিতা টিলক মনে প্রাণে স্বীকার করেছিলেন । এই আন্দোলনের ম্বরূপ 
ব্যাখ্যায়ও অগ্রণী হলেন তিনি। আবেদল-নিবেদনে আসি কোল আস্থা 
ছিল না তার । চরমবাদের প্রসারে কংগ্রেসের ভিতরে আপোষবাদীরা প্রমাদ 
গুপলেন : ১৯*৭ সালে নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হু'বার কথ! । 





3 “The tromondous upheaval of popular feeling which has 
baken place in Bengal in consequence of the partition will 
constitute a landmark In the history of our national progress 
১০০০০৪৯ Wave of true national cousciousness has swept ovor 


Bengal.” 


Cette 
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নরম পন্বীরা দলীয় প্রাধান্য বজ্ঞায় রাখবার জন) অধিবেশন স্থানান্তরিত 
করলেন স্বরাটে । এন স্বরাজ» বয়কট ও জাতীয় শিকা বাবস্থার আলোচনা 
বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর ॥ অধিবেশনের অত্যন্ত কাল আগে সুরাটে এক 
জ্ঞনসতায় টিলক এই মলোব্ুত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন । নর্মপন্থীদের 
নীতিকে ধ্বংসাত্মক বলে নিম্পা করলেন তিনি। কংগ্রেস অবিবেশনে 
নরমপন্থীদের মনোনীত সভাপতি রাসবিহারী ঘোমের নির্বাচন নিয়ে আপত্তি 
উঠল ৷ টিলককে ভার বন্তবা পেশ করবার নুঝোগ দেওয়া হল লা। তুমুল 
বাক্বিতগু! ও হৈ চৈ এর মধ্যে একপাটি জুতো হুরেশ্রনাথের মাথা ঘেষে 
স্যর ফিরোজ শী' মেছ তার গায়ে পড়ল । সভা ভেডে গেল । পরদিন ‘নরম' 
দল একটি বিশেষ সভায় কংগ্রেসের গঠন তন্ত্র সংশোধন করে জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান থেকে টিলক ও ‘গরম' দলকে বাদ দিলেন । গোখলে ও টিলকের 
মধ্যে নান! বিষয়ে মতানৈক্য ছিল । তার) বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন । ১৯১৬ 
সাল পর্থন্ত চরমপন্থীদের কংগ্রেসে স্থান হয়নি । 

বিপ্লববাদের প্রসারের উল্লেখ পূর্বেই কর! হযেছে । ক্রমশঃ ভারতের 
বাইরেও বিপ্লববা্দীর। সক্রিয় হয়ে ওঠেন । ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে 
ক্ষুদিরাম বশ ও প্রফুল্ল চাকী মজ্র:ফরপুরের বোম।বিশ্ফোরণে লিপ্ত হন । 
সরকার সচকিত এবং বিভ্রান্ত হয়ে দমননীতি প্রয়োগ করেন। মে মাসে 
কেশরীর সম্পাদকীয় স্ত্তে ‘দেশের হর্ভাগ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে টিলক বলেন যে, 
কেবলমাত্র নিন্দা করলেই মঞ্জ:ফরপুর দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ হবে না। 
এর জন্য প্রয়োঙ্জন শাসনব্যবস্থা সংস্কার এবং শসককুলের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী । 
সরকারী নীতিকেই তিনি ভারতীয় রাষ্ট্র ক্ষেত্রে বোমার আবির্ভাবের জ্যা 
দায়ী করেন। * 

বল! বাহুল্য, ছয় সপ্তাহের মধ্যেই টিলক গ্রেফ তার হন । ১২ই মে 
এবং ৯ই জুনের কেশরীতে সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করেই তার 
বিরুদ্ধে মামলা চালান হয় । তাঁর পক্ষ সমর্থন করেন মহম্মদ আলি জিন্বা। 
সরকার ও শ্বেতাঙ্গ সমাজ্ঞ ডাকে দণ্ডদানে দৃঢ়সঙ্কল্র । ২২শে জুলাই টিলককে 
দীর্ঘ ছয় বৎসরের কারাদণ্ড দেওরা হয় । হাজ্জার টাকার জ্ররিমানাও ধার্য 
হয় ভার উপর । সেপ্টেম্বর মাসে সাঁকে আটক করা হয় সুদূর মান্দালয়ে ॥ 

এইভাবে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে টিলকের অপসারণের ফলে ভারতীয় 
রাজনীতি কেমন ঘেন স্তিমিত হয়ে আসে । “নরম' দল অধ্যুষিত কংগ্রেসও 





ছি 


১ম সংখা ] টিলক ও ভারতীয় বাই্রসাধলা ২৯ 


ক্ষীণ হয়ে পড়ে । এরই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৯০৯ সালে গোখলে 
অভিমত প্রকাশ করেন যে, সুদূর ভবিশ্যৃতেও ভারতে ইংরেন্্র শাসনের 
পরিবর্তন অসম্ভব । দেশে ও বিদেশে বিপ্রববাদীল্লা তাদের কান্র করে চলেন 
সত্য, কিন্তু এদের প্রত/ক্ষ প্রভাব লোক চক্ষে ধরা পড়ে না ৷ “গন্রম' দল 
কংগ্রেসের বাইরে প্রায় ছত্রভঙ্গ ; দলের অলেকেই কানারুদ্ধ । অব্রবিল্দ 
ঘোম পণ্িচেত্রির আশ্রমে, বিপিনচন্্র পাপ ইউন্রোপে! নেহরু তার 
আত্মঞ্জীবনী(- ৯৯১ সালের ঠবচিত্যহীন ন্াক্রনৈতিক পরিবেশের কথা 
উল্লেখ করেছেন । বঙ্গভঙ্গ রদের পর বাংলাও তখন শান্ত 1” 

১৯১৪ সালের মাঝাসাঝি লোকমাচ্য কারামুক্ত হল ৷ সঅভুদিনের হত্যেই 
কংগ্রেসে 'গরম' দলের পুনঃ প্রবেশের প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে । মিসেস 
বেসান্ট তখন ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্ডন করেছেন । তিনি 
একটা বোঝাপড়।র জন্য অগ্রনী হলেন । এর প্রধান অন্তরায় হ'লেল 
ফিরোজ শা’ মেহতা । কিন্তু ১৯১৫ সালে গোখলে ও মেহতার দেহাবসালে 
নর্মপন্থীরা ' অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়েন। টিলক এবং বেসান্টের 
আহমুকৃম্যে গরম দালে শক্তিবৃদ্ধি হয়। মুক্তির কিছুকালের মধ্যেই টিলককে 
স্যার ভ্যালেন্টাইন চিরলের বিরুদ্ধে মানহানির মানলায় ভারতে এবং 
ইংল্যাণ্ডে ব্যশ্ড থাকতে হয়। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মামলার 
রায় প্রকাশ হয়। টিলক হেরে যান । এই মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে 
বিলাতে অবস্থিতির প্রয়োজন হওয়ায় টিলক ১৯১৮ সালের কংগ্রোসের 
সভাপতির পদ প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হন । চিরল লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 
ভার [dian Unr৮০36 বইয়ে র্যাণ্ড এবং পরবর্তী যুগের কয়েকটি রাজনৈতিক 
হত্যার সঙ্গে টিলকের নাম বিজড়িত করেন। এই প্রেকেই এই মকদ্দমার 
উৎপত্তি । চিরল এই মকদ্দম৷ সম্পর্কে নানাভাবে সরকারী সাহায্য পান, 
একথার উল্লেখ নিংপ্রয়োজন । 


3 “Towards tho end of 1912 Indis was ০০11৮1০০115 very dull. 
Tilak was In gaol, the extremists had been sat upon aud FO 
lyinglow without any offeotive leadership. Bengal was quiet 
afiler the unsettling of the partition of Lhe province and .the 
moderates had been effectively rallied to the Minto Morley 
aoheme of Counoil.” 





৩ ইতিহাস [ ৯ম খণ্ড 


১৯১৫ সালে কংখ্রেসের বোস্বই আধিবেশনে ভারতীয় রাজনীতিতে 
পুনরায় চরমপন্থীপের সাক্রয়তার আভাস পাওয়া যায়। সভাপতির 
অভিভাষণে সত্যেন্্রপ্রস্র সিংহ ভারত ম্বায়ন্ুশাসনের যেগ্যতা অর্জন 
করেলি__ প্রকারান্তরে এই কথাই বলেন সত)১ কিন্তু চরমপন্থীদের 
অনুকূলে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের সংশোধন হয় এবং স্বশাসন সংস্থা 
[Home Rule League] নিয়েও বেশ আলোচনা হয়। কংগ্রেস 
অধিবেশনের কয়েকমাস আগে থেকেই শ্রীবুক্তা বেসান্ট ভারতের 
স্বাধিকার দাবীর ভিত্তিতে হোমরুল লীগ গঠনের প্রস্তাব করছিলেন । 
্বশ।সনের নীতি গরমদলকে উৎসাহিত করেছিল, একথা সহজেই অন্থমান 
করা যায়। বেসান্টের আশা ছিল যে, কংগ্রেস ছো৷মরুলের দাবী লিজ 
কার্ধতালিক।র অন্তভুরক্ত করে নেবে । অদূর ভবিষ্যতে সে আশ! পূরণের 
কোন সম্ভাবনা নেই দেখে, ১৯১৬ সাপের শেষের দিকে বেসাণ্ট ভার হোমরুল 
লীগ গঠন করেল। টিলকের সহায়তায় এর কয়েকমাস পূর্বেই ভারতীয় 
হে।মরুল লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । নিরমতাস্ত্রিক উপায়ে বৃটিশ সাআজে)র 
মধ্যেই ভারতে আস্মপাসন প্রতিষ্ঠা - এই হ'ল লীগের উদ্দেশ্য । চরমপন্থীদের 
অন্যতম লক্ষ্য হ'ল হোমরুল লীগের মাধ্যমে নিজেদের শক্তিববদ্ধি এবং 
ভারতীয় ব্রাঙ্নীতিতে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করা । 

আত্মকতৃ ত্বের দাবী প্রচারের উদ্দেশ্যে বিলাতেও ভারতের জগ্য 
আত্্শ।সন নংস্থা [1198১01১010 for India League ] প্রতিষ্ঠিত হয়। 
মধ্য প্রদেশ এবং বোন্থাই প্রেসিডেম্সিতে [বোম্বাই সহর বাদে ) হোমরুল 
আন্দোলনের দায়িত্ব নেন টিলক ; অন্যান্য অঞ্চলের দায়িত্ব বর্তায় বেসাণ্টের 
উপর।. ছই সংস্থান মধ্যে কোন প্রতিযোগিতার আশঙ্কা থাকে না। 

এই পটভুমিকায় টিলক সদলে ১৯১৬ লালের লক্ষৌ কংগ্রেসে যোগ 


2 “Even if the English nation was willing to make ue au 
শশাচও চে to free gift of full self-govermeot, I take 1685৩ to doubt 
whether the boon would be worth having as suoh, foritisa 
commonplace of politios that uations like 1008৮108519 must grow 


“~~ ipto freedom and nothing is so Laneful in political institutions 


as Premalurily. 
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দেন। ভাঙ্গা কংগ্রেস আবার জোড়া লাগে । কংগ্রেস এবং মুসলিন লীগের 
মধ্যে এক বোঝাপড়াও হয় লক্ষ অধিবেশনে । লীগ ও কংগ্রেস একযোগে 
ভারতের পক্ষে স্বশাসিত ডোমিনিয়নের মর্যাদা দাবীর কর্মপন্থা! গ্রহণ কলে । 
এই আপোষের ফলে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী প্রথা এবং হুসলিন সম্প্রদায়ের 
স্থবিধার জন্য জনসংখ্যার অস্ুপাতে আইন সভায় অধিক আসন সংরক্ষণের 
নীতি স্বীকৃত হয়। স্বশাসন দাবীর ভিত্তিতে কংগ্রেসে যে প্রস্তাব উত্বাপিত 
হয়, টিলক তার সমর্থনে এক চমৎকার ভাষণ দেন । কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ 
এঁকা প্রতিষ্ঠা এবং কংগ্রেস-সীগ মৈত্রী তিনি অভিনন্দিত করেন। তিনি 
এই আশা ব্যক্ত করেন যে, ভারতের তবিদ্যৎ রাষ্ট্র আন্দোলনে ছুই দল 
মাত্র পাকবে-_ শালিত সম্প্রদায় সমূহ এবং শাসককুল 1৯ 

জাতীয়তাবাদ ও চরমপন্থীদের প্রসার, হোমরুল আন্দোলনের তীত্রতাবৃদ্ধি, 
কংগ্রেস-লীগ মৈত্রী, একাবদ্ধতাবে রাজ্জনৈতিক সংস্কারের দ।বী-_ভারতের 
রাষ্ট্র ক্ষেত্রে এই ঘটনাবলী সরকারের মনঃপূত হুল না। বিশ্বযুদ্ধে তখন 
কতৃপক্ষ এমনিতেই বিভ্রান্ত । বেসান্ট এবং অনেকে কারারুদ্ধ হুলেন । 
কংগ্রোস ও মুসলিম লীগ তীব্র আন্দোলন স্প্টির কণা চিন্তা করতে লাগলেন ॥ 
এর পরেই এল ২০ অগণ্টে ভারতলচিব মণ্টেগুর বিখ্যাত তঘোষণা । তাতে 
ভারতে ইংরেজ শ/সননীতির লক্ষ্য বিকৃত হল। আকাশের মেঘ আস্তে 
আস্তে কেটে গেল । দমলনীতি প্রত্যাহ্ৃত হ'ল । আন্দোলনের পরিকল্পনার 
পরিবর্তে বড়লাট ও ভাপতসচিবের নিকট ( তিনি তখন এদেশে ) একটি 
অখিল ভারতীয় প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিঙ্যান্ত গৃহীত হ'ল । ২৬শে 
নভেম্বর কংগ্রেস-লীগ সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য টিলক, গাঙ্ছি, 


2 “It has been said by some that we Hindus have ylelded 
too much to our Mohammedan brethren......I1 say that we could 
not have yielded too much. I would not care If the rights" of 
self-government are granted to the Mohammedan community 
only...--- I would not care if those rights aro grantod to any 
ecclion of the Indian community. Then the fight will be 
botweon them nnd other sections uf the community, and, not 


os at prosont, o triangular fight.” 
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হিম, তেক্জবাহার সপ্রু এবং মতিলাল নেহরু এদের সঙ্গে মামাত করলেন। 
এ সময় টিলকের অসামান্য প্রভাবের কথা মন্টেম্তড তার রোজনম্চ।য় স্বীকার 


করেছেন । 
ইংরেজ সরকার যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতীয় জনমতের সমর্থন ল।তে ব্যগ্র 


হ'লেল। নেতারা একমত হতে পারলেন না । গাদ্িজী বিনাসর্তে বুদ্ধ 
প্রচেষ্টার সমর্থনের পক্ষে ; লোকমান্য চাইলেন হোমরুলের প্রতিশ্রুতি । 
১৯১৮ সালে এপ্রিল মাসে দিলি যুদ্ধ সম্মেলনে গান্ধি সরকার কতৃক আমন্ত্রিত 
হলেন; টিলক বেসাণ্ট এবং আরে! অনেকে বাদ পড়লেন । প্রায় ছয় সপ্তাহ 
পরে বোগ্বাই প্রদেশ যুদ্ধ সম্মেলনে টিলক লিমস্ত্িত হুন বটে, কিন্ত প্রদেশপাল 
লউ উইলিংডন তাঁকে বক্তৃতা আরম্ভ করবার কিছু পরেই থামিয়ে দেন। 
টিলক বলেছিলেন যে, আগে হোমরুল পরে দেশরক্ষা । যুদ্ধ সম্পর্কে ভরতীয় 
রান্তনৈতিক কৌদল বেশীদিন চলেনি ৷ যুদ্ধ তখন শেষ ধাপে গিয়ে 
পৌছেছে । বোন্বাইয়ে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ( আগষ্ট, ১৯১৮) 
টিলক এই শ!/দলতাস্ত্রিক সংস্কার পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেছিলেন, “আমরা 
আটআনা স্বায়ত্বশাসন চাইলাম, পরিবর্তে পেলাম এক আনা দায়িত্ব পূর্ণ 
সরকার !” কংগ্রেস এই সংস্কার পরিকল্পনাকে হতাশাব্যঞ্জক ও অসন্তোম- 
জনক বলে অভিহিত করলেন । 

এর অত্যল্রকালের মধ্যেই টিলক মানহানির মকদ্দমার ব্যাপারে বিলাতে 
যান॥ তিনি স্বদেশে ফেরেন পরবৎ্সর লভেম্বরে । ইংল্যাণ্ডও টিলক 
ভারতের রাদ্রনৈতিক আশ! আকাকশ্রা ও দাবীর কথা প্রচার করতে থাকেন ॥ 
এমন কি আমেরিকায় হোমরুল লীগের একটি শাখা! স্থাপনে তিনি উভ্যোন্ট 
হান। দেশে তর্খন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে আসছে । দিল্লী 
কংগ্রেসের স্থুর বেশ চড়া । বাক্ম্বাধীনতা, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির 
দাবী ইত্যাদি তো আছেই । কংগ্রেস দাবী জানিয়েছে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের । 
পার্লামেন্ট ও শাস্তি সম্মেলনেও কংগ্রেস তার বক্তব্য পেশ করেছে । সরকারের 
মনোভাব অপরিবর্তিত । ১৯১৯ সালের ঘটনাবলীর সঙ্গে শিক্ষিত ভারতীয় 
মাত্রই পরিচিত ॥ রাউলাট আইন, জ্বালিয়ানওস্রালা বাগের হত্যা, ডায়ারের 
অপশাসন, প্রচণ্ড দমননীতি-_সবই প্রযুক্ত হ'ল। কিন্ত আশানুরূপ ফল 
ফল্ল না। জনমত সচকিত হ’ল বটে, কিন্ত বিক্ষোভ কম্ল না। 

অমৃতসর কংগ্রেসের (১৯১৯) পুর্বাহ্ছে ইংরেজ সরকার ভারত শাসন 
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আইন পাশ করলেন। কংগ্রেসে এই সংস্কার আইনকে তীত্র কশাঘাত 
করলেন চিত্তরঞ্জন দাশ । গান্ধি এবং টিলকও দ্বীকাব্র করলেন যে, সংস্কার 
আইন ভারতের রাষ্ট্র চিন্তা এবং আদর্শের অনেক ধাপ নীচে । কিন্ত “মা 
পেয়েছ নাও, পরে আরও নাদায় কর্' এই লীতিই সমর্থন করলেন টিলক । 
তাঁর লমথন পুষ্ট হয়ে গান্ধি কংগ্রেলে অহুনোদন করিয়ে নিলেন সংস্কার 
ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব । কিন্ত মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল সংস্কারের সুযোগ নিল্পে 
মোলআনা দায়িত্বপূর্ণ শাসন ক্ষমতা লাভ । 

এই প্রস্তাব গ্রহণের দায়িত্ব প্রধানতঃ মহাস্তাজজীর । রাজনৈতিক থাত- 
প্রতিঘাত* বিশেষতঃ পাঞ্জাবের অনাচার সম্পর্কিত লান। তপ্য প্রকাশ এবং এ 
ব্যাপারে সরকারের মনোভাব এবং খিলাফত আন্দোলনের ক্রমবিক।শ-__ 
ইত্যাদি কারণে গা দ্ধি কিন্ত এ প্রস্তাবের আওতা থেকে সরে আসতে লাগলেন। 
তিনি ক্রমশ: চিন্তা করতে আরস্ত করলেন সত্যাগ্রহ ও অসহযোগের 
সম্ভাব্যতা । ১৯২৭ সালে বেসান্টের হোমরুল লীগের সভাপতি রূপে গান্ধি 
শে চিন্তা ও কর্দবারার শিবরণ (১18716০3০] দিলেন, তাতে তিনি বললেন 
যে জাতির পুনর্গঠন ক্ষেত্রে শসনতান্ত্রিক সংস্কার গৌণ সমস্য! মাত্র ৷ "স্বদেশী, 
হিন্দু-মুসলিম এক ইত্যাদির উপরই তিনি জ্কোর দিলেন বেশী । ন্মভাবত:ই 
শাসনতাস্ত্রিক সংস্কার এবং নির্বাচন ব্যাপারে কংগ্রেসের আগ্রহ কমে গেল। 

টিলক গণতন্ত্র এবং রাষ্ট্র সাধনায় বিশ্বাসী । আসন্গ নির্বাচনের কথা৷ 
তেবে তিনি কংগ্রেস গণতান্ত্রিক দল প্রতিষ্ঠা করলেন । তার manifesto 
বা চিন্তা ও কর্মধারাক বিশ্লেষণে (এপ্রিল, ১৯২০ ), প্রকৃত গুরুত্ব রইল 
শাসনতাস্রিক সংস্কার, রেলওয়ের জাতীয়করণ, সামরিক শিক্ষা, ভাঘ।ভিত্তিক 
প্রদেশ গঠন, জাতিভেদউদ্ভৃত বৈষম্য দূরীকরণ__ইত্যার্দি বিষয়ের উপর। 
Manifesto প্রকাশের পূর্বেই মার্চ মাসে গান্ধি অসহঘোগ নীতির কর্মপন্থার 
কথঞ্চিং আভাস দিয়েছিলেন। আলি ভাইদের এবং খিলাফতীদের তিনি 
ক্রমশঃ যুক্ত কার্ন্থুচীর ভিত্তিতে কংগ্রেসের আওতায় নিয়ে এলেন । 
অসযোগ সম্পর্কে এদের আগ্রহ বেড়ে চল্‌ল । মে মাসের শেষে প্রধানত: 
অসহযোগ কর্মপন্থা আলোচনার জন্য বারণসীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কমিটির এক সভা! বলল । এই সভায় টিলক উপস্থিত ছিলেন না । ১লা৷ 
আগষ্ট লোকমাস্যর মহাপ্রয়ণ ঘটে । সুতরাং কলিকাতায় যখন কংগ্রেসের 
বিশে অধিবেশন বস্ল টিলক তখন ভারতীয় রাজনীতি থেকে অপস্থত ॥ 
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তিনি জীবিত থাকলে অসহযোগ আন্দেলন এবং ভারতের স্বাধীনত। যুদ্ধের 
কোন হেরফের হ'ত কিন। জানিনা । এ সম্পর্কে নানাবিধ অনুমানের অবকাশ 
রয়েছে । বহুবিধ প্রশ্নও মলে আলে ॥ গান্ধিজীকে লোকমান্য বলেছিলেন, 
“অসহযোগ কর্মপন্থা আমি অনুমোদন করি ৷ কিন্তু আমার তয় ছয় ঘে, 
ত্যাগ ও আত্মবিলীনতার আহ্বানে দেশ হুয়ত যথাযথ সাড়া দেবে ন।। 
দিলে আমিও অকুষ্ঠভাবে সমর্থন করব এই আন্দোলন 1৮১ এই উক্তির 
ভিতর কি ইতিহাসের প্রশ্নের জবাব রয়েছে? 


২০ "I llke the programme well enough, but, I have my 
doubts as to the country being with us In the self-denying 
ordinance which Non-Co-opsrstion presents to the people. I will 
do nothing to hinder the progress of the movement. I wish you 
every success, and, If you galn the popular ear you will find 
in me sn enthusiastic supporter.” 


এপ্রিল মালে আমার চুটি পাবার কথা; লে সম আমি বাড়ী যাৰ। 
যাবার আগে কষ্যাণ্ডিং অফিলারকে আহি ঘা শুনেছি সব জানিয়ে বললাম সিলাহীর। 
লৰাই প্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে । জালিন। তনিম্যতে কি খটবে। অযোধ্যা 
অধিকারে বারা বিক্ুদ্ধ হয়েছিল তারা ছাড়! বাকী অন্ত সিপাহীরাও বে সবাই বিভ্রোহী 
হয়ে উঠবে এ তখন তাবতে পারিনি । সে সময় মাত্র কযেকজন দ্ষ্প্রক্কতির 
লোক সরকারের বিক্ষদ্ধে ধড়বন্ত্রে লিপ্ত ছ্বিল। তাকে আরও বললাম যে 
সিপান্ধীদের বো এই বিরূপ যনোত্তাব হত আরও ছড়িয়ে যেতে পারে ; এবং আমি 
জানি প্রত্যেক রেছিমেন্টেই সরকারের বহ্থগত অনেক লোক আছে এবং 
ঘাদি তিনি মনে করেদ আমাকে দিতে কোন কাজ ছুবে তাহলে আমি ছুটি লেবনা। 
কর্ণেল সাছেবও লিপাঁহীদের মধে) উত্তেজন। লক্ষ) করেছিলেন) গার ধারণ! 
এ শীগ্রই দূর হে যাবে, টিক এর আগে অনেকবার যেমন হয়েছে । তিলি আমার 
বাড়ী যেতে বললেন। 

ছুটিতে সিজের বাড়ী গেলাম ; পথে আর নতুন কোন খবর শুনিনি। কিছুদিন 
পরেই খবর পেলাম মীরাট এবং দিল্লীতে লিপাহীর| বিদ্রেহী হয়ে অফিলারদের 
হত্যা করেছে, এবং দিল্রীহ বাদশাকে রাজা বলে ঘে।ধণ! করেছে। তাদের একটি 
রোজমেন্টকে করেদ কর! হয়েছিল; লোহার চেনে বেঁণে ধনীদের জেলে নিযে 
যাওয়া ছয়; এতে তাদের “ইজ্জত? নষ্ট হয়েছে এই মলে করে ঠিপাহীর! উত্তেজিত 
কয়ে বিদ্রোহ খোষপা করেছে । এট! এসস বআন্চর্খ ঘটনা যে প্রথমে আবি 
বিশ্বাস করতে পারিনি / তাবলাম লোককে উত্তেজিত করার জঅতে কেউ হন্ত 
এমদ গল বানিয়েছে । কিন্ত প্রতিদিনই এ রকম খবর আসতে লাগল। এ খবর 
সত্যি কিন। ডেপুটি কমিশনার সাহেবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ॥ এভাবে 
জিজ্ঞাস! কর! আমার উচিত হু্ছনি। এতে আমার উপর সন্মেছ হয়েছিল। লে 
সময় কমিশনার সাহেবের কর্মচারীর! সেখানে বারা আসত তাদের উপর নজর 
রাখত। আসি একটি আরজি দিয়ে সাহেবের বাড়ী গিয়েছিলাম ; চাশরাশী 
ত! কিছুতেই সাহেবের কাছে দিয়ে যেতে রা্দী নয! সে বলল অফিসের সম 
ছাড়! অন্ত লমঘ আরক্জি নেবার হুকুম সেই । যাই হোক কোন রকমে সাহেবের 
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কাছে [গিলে ঘা শুনেছি বলে ডাকে জিজ্ঞাপ। করণান এ খবর সত্যি কিল! ! 
কোন কথা না বলে তিনি আমকে নান! প্রশ্ন করশেন-_এ ব্যাপারে আমি কি জানি 
এবং আমাদের জেলার লোকেরাই না কি তাবন্ধে এ সম্পর্কে। সব শুনে 
সাহেব বললেন তিনি এ কথা আগে শুনেছেন বটে কিন্ত কোন তাল রিপোর্ট তিনি 
পাননি । তার প্রথম প্রশ্রের শ্ররণ দেখেই অবশ্ত আমার তা মনে হয়েছিল ॥ 

উচ্চপদস্থ দেশী কোন কর্মচারীকে ঘদি এ কথা জিন্তাস| করতাম তিনি সঙ্গে 
সঙ্গেই বলতেন কিছু জানেন না। তার কথার তঙ্গী দেখেই অবশ্য বোঝ যেত 
তিনি জানেন কিন! । লরাপরি কিছু ন। বললে বুন্ততাম তিনি এ সম্বন্ধে বেশ তালই 
খবর রাখেন । যদি জিদ করতাম তাহলে তিনি এ ব্যাপারে আমার মলোতান কি 
তাই জানতে চেষ্ট করতেন, হয়ত তিনি নিজে মনে প্রাণে বিদ্রোহী লিলাহীদের 
পক্ষে কিন্তু আমি যদি বিভ্রোর্বীদের পক্ষে কিছ বলি ভাহলে আমার বিরুদ্ধে 
অফিলারদের কাছে তিনি খবর পাঠাতেন। 

লিঙ্গের প্রামে ফিরে দেশি লোকে সিপাহী [বডোহ নিরে সলাপলি করছে। 
অল্প দিনের মনো দেশের সব ক্গান্সগাতেই চাঞ্চলা ও উত্তেদ্রনা ছড়িছরে পড়ল। 
পোনাগেল প্রত্যেক রেছিমেস্টের সিপাহীরাই নাকি বিভ্রোহের জদ্চ প্রস্তুত হয়েছে 
এবং বিভিন্ন স্থামে তারা অফিলারদের হত্যা করেছে। আমি আবার ডেপুটি কমিশনার 
সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বললাম আমাদের রেজিমেপ্টের যে সব [পানী 
ছটিতে আছে তাদের ও পেলপনতোগীদের মধ্যে যারা অস্ত্র চালাতে সক্ষম তাদের 
আমি ভেকে আনতে রাজী আছি। ধন্তবাদ দিয়ে (তিনি বললেন পরে দরকার হলে 
আমাকে খবর দেবেন । - 

এর কিছুদিন পরেই লক্ষৌ, সীতাপুর এবং অযোধ্যার অক্লান্ত স্থানের লিপাহীরা 
প্রকাশ্ত্ে বিড্রোছ ঘোনণ! করল। এই সব রেচজ্জিমেণ্টের পিপাহীর। দেশের লব 
জায়গার ছড়িয়ে পড়ে । এদের অনেকেই অবশু যে যার নিজের বাড়ীতে ফিরে সায় 
এবং যে রৈজিযেস্টে তারা ছিল দেই রেজ্িবে্ট বিভ্রোছ করেছে। এ ছাড়! তার! 
নিছ্েরা সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করেনি। 

লোকে প্রবার আমাকে সম্বেহ করতে লাগল । তাদের ধারণা আমি লরকারের 
কর্মচারীদের লব খবর দিয়ে আলি | একদিন বিদ্রোহী রেজিমেণ্টের একটি বড় দল 
আমাদের গ্রামে আলে |. তাদের বললাম তার| যেন শান্ত হয়ে যে ঘা বাড়ী 
ফিরে বাক্স? ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধাচারণ কর! নিছক বোকানি। কিন্ত তারা 
তখন লুটতরাজ করে খুব উন্মত্ত ; তার উপর দ্বিম্লীর বাদশা তাদের পুরন্ধার দেবেন 
ঘলেছেন। আংরেজি সরকারের পক্ষে কথা! বলছ তার! তক্ষুণি আমাকে গুলি 
করে মেরে ফেলতে উদ্ভত হল। আমি নাকি বিশ্বাসঘাতকতা কগোছ; 
কাজেই তার! আমাকে নন্দী করে হাত পাত্রে ভারী লোহার চেন বেধে আমাকে 
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লক্ষৌ নিয়ে চলল । সেখানে তারা আমাকে বন্দী করার জন্তে প্রচুর পুরস্কার পাবে 
এবং যে ইংরাজ সরকারের এত বছর নিমক খেষেছি তার স্থান কারেম 
থাকুক এই কথ! বলার শাস্তি স্বক্ষশ "আমার গলান্গ পীল! গরম করে গলিয়ে ঢালা 
হবে। তারা আমাকে নান! তানে অপমান করতে থাকে । এই সিডোহের ললঙ 
কে কফি করেছে না করেছে সেই নিয়ে তার। বড়াই করত : কত সাতেনক্ষে তার! 
কেমন সহজে হত্যা করেছে: অন্য সাহেবরা নাকি জঙ্গলের ভিতর খরগোশের 
মত তদ্ধে পালিয়ে গেছে । তাদের ধারণা সার! তারতেই ইংরাজ রাজত্ব শেষ হয়েছে । 
এই িপার্থীদের মত এমন উন্মত্ত সাম্ববয আনি কথদও দেখিনি--এনন কি 
ছোলির দিষেও কেউ এমন আচরণ করত ন! । তাদের ধারণ! এই বিদ্রোছে যে 
যা করেছে তার পুরচ্ধারস্বজ্ূপ সবাই বেশ বড় পদ পাবে দির্লীর বাদশার 
বাজতে কে কোনু পদ নেবে তা নিযে তার! নিজেদের মধো 'হর্কবিতর্ক করত । 
প্যারেদ মাঠে অফিসারদের হত্যা, লুটতরাক্জ এবং ছাউনিতে অশ্লিসংযোগ-_তাও 
যখন লেখালে বাধ| দেবার কেউ ছিলনা এ ছাড়। তার! আর ঘেকি করেছে বুঝতে 
পারলাম না। 

লক্ষৌ.ঘাওয়ার রাস্তা করেকজ্জন লোক এসে বলল যে তাদের পিছনেই একি 
গোর! রেজিমেন্ট আসছে, এই শুনে তাদের আস্ফালন আরও বেড়ে গেল__তারা 
নাকি ইংরাজ্দের একেবারে ধ্বংস করে ফেলবে | মুখে ঘতই বড়াই করুক না, 
কেন, মনে সনে ইংয়াজদের লামনে পড়তে হবে তেবে এর তীলণ তক্স পেঝেছিল। 
এই রেজিমেন্টকে কিন্ত দেখতে পাওয়! গেলন! ; খবরটি একেবারে মিখা/। এত 
আমার পক্ষে তাল হুল। কারণ ইউরোপীহানর। এলে সিপাহীর! আমাকে গুল 
করে মেরে ফেলবে বলেছিল । 

এই বিদ্রোহীদের সঙ্গে ছজন হ্ুবাদার াক। সত্বেও দলের নেত। ছিল একজন 
সাধারণ সিপাহী । লে একদিন আমার কাছে এসে দিল্লীর বাদশার একটি ঘোষণ।- 
পত্র দেখাল । ঘোষপাপত্রে বল। হয়েছিল সিপান্ধীরা যেন ইংরাজনের আক্রমণ 
ফতে একেবারে ধ্বংস করে ফেলে, যদি কোন রেঞ্রিসেপ্টের লিপারীর! বিষোহী 
হয়ে তাদের অফিসারদের হত্য! করে তাহলে তাদের প্রচুর পুরষ্কার দেওয়। হবে; 
এবং তাদের চাকরিতে উন্নতি হবে । ইংরাজদের উদ্দেন্ত যে ব্রাহ্মণদের শবষ্টনন কর! 
তাতে আর ফোন সম্বেহ নেই--এ অন্তে একশ পাত্রী অযোব্যান্ব আলছে। গরু ও 
শুকরের মাংস খাইয়ে প্রত্যেকেরই জাত নষ্ট কর! হবে। দেশের লোকে বেদ 
কিছুতেই এ সহ না করে; নিজের জাতি ধর্ম রক্ষার অন্তে তার! যেন সবাই 
এক সঙ্গে লড়াই করে । ইংরাজদের এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। ঘোবণাপত্রে আরও 
লেখ। ছিল তুরক্কের স্রলতানের কাছ থেকে বাদশা খবর পেরেছেন রুশেরা 
লমস্ত ইংরাজ সৈশ্তদের ধ্বংল করেছে-_-এক ভারতেই থ| অবশিষ্ট করেকটি রেজিমেন্ট 
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সৈকত আছে: কাজেই 'তাদিকে খেরাও করে সহজেই ধ্বংল করা যাবে। 
খোহুণাপত্রটি একটি ছলতে রংএর কাগঙ্গে তাপ এবং বাদশার হুকুমেই তা ছ।পান 
চয়েছে। যে নত লেই এর প্রতে)কটি কথ। সত্যি যনে কর ঠ । আমি নিজেও এ শুনে 
অনেকটা বিশ্বাল করেছিলাম । ফৌজে ঢোকার পর লরকার আজ প্যস্ত আমাদের 
বর্ষে আথাত করেছেন বালে অঙ্ক কখনও শুনিনি - কিক তবুও আমার মনে সচ্দেছ 
জাগল। লিপান্ধীদের ভাতা দেওহার বিয়ে সরকারের আচরণ মনে পড়ল ; প্রথমে 
বলা হয়েছিল দেওয়া! ₹বে কিন্ত ত! কখনই আর দেও! হয়মি। তারপর ভাবলাম 
সরকার অন্তাঙতাবে অযে!ধগ অধিকার করেছেন সত করেক বছর পাত্রীদের সংখ্যা 
ঘে ক্রমেই বাড়ছে এ আমারও চোখে পড়েছে । সহরের রান্ডাহ দাড়িরে পাড্রীর্া 
এ দেশের লোককে বলত যে তাদের ধর্ম সব মিথ্য/; অস্থরোধ করত তারা ঘেম 
জান ধর্ম গ্রহণ করে। তার) সব লময়েই বলত থে তার! সরকারের মাইনে-কর। 
লোক নয়। কিন্ত সরকারের বিনা অন্থমতিতে তার! কি এতাবে প্রচার করতে 
পারে? লোকে ভাবত সরকার গোপনে তাদের নিষোগ করেছেন; নইলে কেনই 
ব। তার এতাবে কষ্ট স্বীকার করবে । তারপর মলে হল সরকার কিভাবে আমার 
প্রাণরক্ষ। করেছেন; চল্লিশ বছব সরকারের নিমক খেয়েছি; স্থির করলাম যতদিন 
সরকারের ন্রাত আছে কোনদিনই তার বিরুদ্ধাচারণ করব না, বরং সাধ্যত তার 
লেবা করব। 

হুজুর, মনে রাখবেন এই সঙ্গ আমার হাত-পা শেকল-বাব1; এবং আমি নিশ্চিত 
মৃত্যুর পথে চলেছি । প্রতিদিনই শুনছি বিদ্রোহী সিপাছীর! একটির পর একটি 
সছর ও ইংরাগদের খাটি অধিকার করে চলেছে। এই শুনে আমারও মাঝে মাঝে 
মনে হত হয়ত এবার সত্যি সত্যিই কোম্পানীর রাজত্ব শেষ ছয়ে আলছে। 
ইংরাজদের সব কামান ও গোলাবারুদ শত্রুরা অধিকার করেছে; কাছেই তখন 
আর এ ছাড়) অন্ত কি মনে ছতে পারে? তবুও সরকারের তাগ্যের উপর তখনও 
আমার বিশ্বাস ছিল এর আগে কতবার দেখেছি সরকার তাগ্যবলে লব বিপদ 
বাধ! কাটিয়ে উঠেছেন। ভাবলাম যার! বিশ্বাসঘাতকতা করে লুটতগ্লা্, হত! 
প্রভৃতি এমন অন্তার্ কাজ করতে পারে, তাদের ভাগ্য কখনই চিয়দিল প্রদন্ন 
খাকতে পারে না । 

লক্ষৌর কাছাকাছি পৌঁছে দলটি হঠাৎ রান্ডা বগল করে লী পার হয়ে 
কাদপুরের পথে চলল ; বিঠুরের নান! এ পশে বাবার নাকি হুকুম দিয়েছেন। 
স্নাপ্তার হঠাৎ একদল গোরা পওয়ার বিস্রোহীদের আক্রমণ করে। তখন সবেমাত্র 
সকাল ছয়েছে, তাল করে আলে! ফোটেনি। এবন অতর্কিতে তারা আক্রমণ করে 
দে এই সাহসী বাহারের! গোরাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর! ত দূরে থাক সবাই ছুটে জঙ্গলে 
পালিয়ে গেল । পালিছে যাবার আগে তার! আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করতে 
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ফলে শায়। আমাকে গাভী পেকে টেনে নানান ছল । সাত বা স্প্রন্থ সিপালী 
তেবে এক সাহেব আগাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছিলেন আর [কান "আমার 
ভাতে-পায়ে শিকল দেপত্তে পাননি । হিন্দুস্ছানী তাস ন! জানান চতি আমার 
কথ! বুঝতে পারেননি । লৌভাগাক্রমে কাছেই আর একজন আপার ছিলেন। 
[তাস আমার কথা শুনলেন এবং শিকল দেখে শুনলেন দে আমি যা বলেছি লব 
লতা । ভার হকুসে আমার হাত-পায়ের শিকল খুলে ফেল। হল । তিনি আনাকে 
কম্যান্ডিং অফিলারের কাছে নিযে পেলেল। কম্যাণ্ডিং অফিলার আমার বিস্তৃতি, 
নাম ও রেজিমেন্টের মাম লিখে নিলেন । অখোধ্যার অবন্থ। জানবার ক্স তিনি 
খুব উদ্বিধ্ ছিলেন ; নিজ্ঞাসা করলেন কোন লাহেন ন! তাদের স্ত্রীকে জঙ্গলের মধ্যে 
বনি দেখেছি কিন! কিন্বা লেখানে আছেন বলে শুনেছি কিল।। ইংরাজ অফিলার 
বলতে ডেপুটি কমিশনান লাহেবকেই আমি শেল দেশেছিলাম। আমি পন সেখান 
থেকে চলে আসি তথন ঠিনি ঘণারীতি কাজকর্ম করছিলেন । সেও ত শ্রাঘ এক 
মাল আগের কখা। 

আমি নিঙ্গে ঘোড়ায় চড়তে তাল জানিনা, কান্দেই সওারদের দলে যোগ 
দিতে পারলাম না| ক্িন্ক সামি ফারলী তালগাবে পড়তে লিখতে পানি শুনে 
ক্যাপ্টেন সাছেব আমাকে লেনাদলের মুন্সী করে শিলেন। তিনি আমাকে একটি 
পরিচযরপত্রও লিখে দিলেন ; তাতে আমার বন্দীদ41 ও অন্তাগ্ত সব খবর লেখ ছিল। 
এই গ্লিলালার লঙ্গে দেড়মাস ছিলাম । এই লমর সওয়ারর! কষেকদল নিগ্রোন্থী 
সিপাহীকে ধ্বংস করে । একদিন একদল বিড়োষী লওয়ারদের সঙ্গে আমাদের 
হাতাহাতি যুদ্ধ হত । তাদের দলে আমাদের আছ তিনগুণ সৈন ছিল। এলস্কেও 
পিস্তলের গুলি সব তাদের নিঃশেষ হুওছায় তারা জোর কদমে ছুটে পালিয়ে ঘার। 
এই যুদ্ধে উমিশ জন সওরার মারা গিয়েছিল এবং একুশটি তাল ঘোড়া আমর। 
দখল করি । আসাদের দলে পাঁচজন হত ও সাতজন আহত হয়েছিল। 

এরপর আমর! কানপুরে ফিরে আলি। ইংরাজর। এই পহরটি এর আগে 
বার দখল করেছিল । ক্যাপ্টেনসাছেব অন্প্রহ করে আমাকে একটি পাজাবী 
রেজিসেপ্টের কম্যাপ্ডিং অফিলারের কাছে নিয়ে গেলেন । এই রেজ্সিমেপ্টের খাতায় 
বাড়তি অমাদার হিসাবে আনার নাম লেখ! হল! বিদ্রোহী সেনাদের সঙ্গে 
আমাদের এই রেজিমেন্টের কয়েকবার যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীদের পিছু পিছু আমর! 
নেপাল পৰ্য্যন্ত গিয়েছিলাম । চল্লিশ বছর আগে ধেখালে হাতি দেখে তীধণ তয় 
পেয়েছিলাস আবার সেইস্বান দিয়েই পেলাষ। এ সবই আপনি জানেন; আর 
তা বর্ণনা করার ধরফার নেই । বিদ্রোহীর। তা সে ছিন্দুই হোক, কি মুসলমানই 
ছোক-_এখানে খুব বীরত্বের সঙ্গে লড়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে অনেকবার আমি 
যুদ্ধ করেছি; কিন্ত তাদের এমন বীরত্ব কখনও দেখিনি। সাধারণত: আক্রমণ 
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করলে তার প্রথমেই ক্রখে শ্লাড়াত ; কিন্ত তারপর প্রাচীর ব বুক্ষের আড়ালে 
ধাকবার কোন হুযোগ ন! পেলে পালিলে যেত । শুনল্যান দিল্লীর অবস্থা আরও 
খারাপ । লেখানে আমি অবশ্য ঝাইান। শহরের রাস্তার ছুপাশের বাড়ী বিড্রোহীর। 
দখল করোছল ; তা লত্বেও তার! ভালভাবে যুদ্ধ করতে পারেনি । নইলে মাত্র 
দশ হাজার ইংরাজ লৈন্ত কিতাবে সত্তর ছাজার সিপাহীকে পরাঞ্সিত করে শহরটি 
দখল করল। 

একদিন লক্ষৌর কাছে একটি ঘের! বাড়ীতে অনেক বন্দীকে লিয়ে ঘাওয়! ছয়; 
তারা সবাই লিপাহ্থী । যুদ্ধে তাদের বন্দী করে আমাদের রেজিমেপ্টের কম্যাঙিং 
অফিসারের কাছে নিয়ে আসা হয়। সকালে হুকুম ছল তাদের সবাইকে গলি 
করে হত্যা করা ছবে। সেদিন আবার আমার গুলি করার পাল! । বন্দীদের 
শিজ্ঞযস। করলাম তাদের নাম কি, কোন রেছিমেণ্টে তার! ছিল। পাচ ছ জনের 
পর একজন উত্তর দিল যে সে__রেজিমেণ্টের সিপাহী । আমার ছেলেও ত এই 
রেজিমেন্টেই ছিল । লিজ্ঞাস! করলাম সে আমার ছেলে__],87 কোম্পানীর 
অনস্তরামকে চেনে কিন! । নে বলল যে তারই নাম অনন্ডরান। কিন্ত এট| খুবই 
চলতি নান। তাছাড| অনেকদিন ছেলের কোন খবর ন! পেয়ে তেবেছিলাম হয়ত 
শিক্ছুদেশে জরে তার নৃত্যু হয়েছে । সেঙ্গপ্তে এই কথ! শুনে প্রথমে আমার কিছু 
মনে হয়নি। কিন্ক যন সে বলল বে তার বাড়ী ভিনুয়ী গ্রামে তখন ত আমার বুক 
কেঁপে উঠল । তবে কি এই আমার ছারান-ছেলে? এতে আর কোন লন্দেচ 
নেই। আমিই তার পিত।-এই কথ! বলে সে আমার পা জড়িয়ে ধরে ক্ষম। 
ভিক্ষা করল। 

কেছিঘেণ্টের অন্ত সিপাহীদের মত আমার ছেলেও সরকারের বিরুদ্ধে বিক্রোহ 
করে লক্ষৌ গিয়েছিল । একবার যখন অস্কার করেছে তখন আর লে কি করে 
নিচ্ধতি পাবে? এখন যদি সে পালাতেও চার তাহলেই ঝ। কোথায় ঘাবে 1 বেল! 
চারটের সময় বন্বীদের হত্য। করা হবে এবং আমার পুত্রকে আমাকেই হত্যা করতে 
হবে_-তাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস। মেজর সাহেবকে অহ্থরোধ করলাম তিনি 
যেন দর করে সেদিনের মত আমাকে এই কাল থেকে রেহাই দেন। শুনে তিনি 
খুব রেগে গেলেন। বললেন কর্তব্যে অবহেলার অঙ্কে কোর্ট মার্শালে আমার 
বিচার হবে । তার বিশ্বাস আমি আর ইংরান সরকারের অঙ্গপত প্রজা নই: 
আসলে মনে মনে আমি থে বিজ্বোহীদের পক্ষে এতে আর তার কোন লন্দেহ নেই। 
তিনি আমার কোন কথা শুনতে চাইলেন লা) অবশেষে পিতৃস্দেহে অধীর হয়ে 
আমি ভার সামনে একেবারে কেঁদে ফেললাম । বললাম তিনি যদি হুকুম করেন 
তবে প্রত্যেকটি বন্দীকেই আমি নিজের হাতে হত্যা করব; কিন্ত এদের মধ্যে 
একজন আনার পুত্র । নেজর সাহেব বললেন নিজের দেশের লোককে হত্যা ন। 
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করার এ আমার একটি অন্থুহাত লাত্র। কিন্ক অবশেসে তিনিও স্থানাত্র উপর 
দয়াপরনশ হলেন এসং আমার ছেলেকে ভার সাদনে আনতে বললেন। তিনি 
তাকে নানার কন শ্রশ্র জিজ্ঞাস] করলেন । 

আমার ছেলেকে ভীঘণভাবে জের! করা হয়? সেকথ। কখনও স্ব ন। 
লাঠেবের কাছে তার প্রাণ ভিক্ষা! করার কথা এক মুহূর্ভও আমার মলে ছুহাল। 
সে তার যোগ্য নয়। তার কথা শুনে সাচেব আনার কথ! যে লত্য ভা বুঝলেন 
এবং লেদিলের মত কাজ থেকে আনাকে রেহাই দিলেন। 

পুত্রের অন্ত তু:খে সন খারাপ করে ছাউনিতে ফিরে এলান। শিখ সৈশ্তর! 
আনার এ অবস্থার আমাকে দালারকম ব্যঙ্গ বিজ্রপ করতে লাগল । কিছুক্ষপ 
পরেই বন্দুকের শব্দ কানে এল । বন্দুকের গুলিতে এতাবে নৃত্যুই হুল আমার 
পুত্রের শিদ্রোছের পুরস্কার । বৃত্যুর সামলে দীড়িয়েও সে তত্র পায়নি, [বন্ড 
যুদ্ধক্ষেত্রে তার মৃত্যু হলে আমি সখী হতাম। 

মেশর সাহেব অহুপ্রহ করে বিপথগামী পুত্রের অনস্তেযর্ীক্রির়। করবার অনুমতি 
আমাকে দিলেন । একমাত্র এই একজন বন্দীরই দেহ লৎকার হয়েছিল। অন্ত লবার 
দেহ শগাল ও শকুনের মুপে ফেলে দেওহা হথ। 

কাবুল থেকে ফেরার পর পুত্রের কাছ থেকে কোন সংবাদ পাইনি । কাবুলে 
খাবার আগে তাকে দেখেছিলাম, আর এই তার লঙ্গে দেখ। হল। তার পিতা 
ও এস নিজ্জে যে প্রন্থর এতদিন লিমক খেরে বেঁচে ছাছে সে কিল। সেই প্রন্থর 
বিক্ষদ্ধাচারণ করেছে । তার লক্বন্ধে বেণী বলার দরকার নেই । কিন্ত আমার 
পুত্ৰই থে একমাত্র বিদ্রোহ করেছিল ত! লয়। মেঙ্গর লাছেব পরে আমাকে 
বলেছিলেন বিদ্রোহী সেনার দেহ লৎকারের হশ্থঘতি দেওঘায় অন্ত অফিলারর। 
তাকে দোষ দিদ্েছিলেল । শুনেছি আমাদের মত অনেক সাছেবও বিশ্বাস করেন 
যে লৎকাজ করলে পাপ দূর হত । তাই বদি হর তাহলে মেজর লাহেবের এমন 
পাপ একেবারে দূর হচ্ছে ঘাবে । উপকারী দয়ালু মাহন্ের তাগ্ত কখনও খারাপ 
হতে পারে না। মেজর লাহে শীগগীর জেনারেল হোন-__এই কামনা! করি । 


পক্দ্বশ অধ্যায় 

স্বিতীক্গবার নেপাল অন্তিযান থেকে ফিরে আসার পর আমি স্ববাদারের পদ লাভ 
করি। প্রান্গ আটচলিশ বছর সরকারের ফৌজে চাকরি করছি; এমনভাবে দীর্খ- 
কাল সরকারের সেবা করার পর আমি এই পদে উন্নীত ছলাম। এবার নেপালে 
অবন্ত নেপালীষের সঙ্গে ইংরাঙদের কোন সংঘর্ষ হয়নি; শুদ্ধ হয়েছিল যাদের নিয়ে 
সরকার পূর্বে নেপাল জগ করেছিলেন সেই লিপাহীদের সঙ্গে । কোম্পানী বাহাম্থরের 
রাজন্বকালে আমি ফৌজে চুকেছিলাষ ; আর চাকরি যখন শেহ ছুয়ে এল মহারাণী 
তখন তারতলসান্রী । আমার নহস তখন পরব; এই বৃদ্ধ বহসে নেটিত আম্মির 

সঙ 
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লবচেছে বড পদ লাভ কবলাম । আবও ত্রিশ বছর পূৰে হত ছানি এ পদের 
যোগা ছিলাম । একটি কোম্পানীর নেত! হয়ে তপন ফি আর আমার কাজ কলার 
ক্ষমতা আছে 1 লিপাহীদেন সঙ্গে কি আর সনানতালে ছুটাছুটি করতে পার? 
কিন্তু তাহলেও চাকরি ধখন করছি তখন আমাকে যথাৰীতি স্বাতাবিক্ক কাল সব 
করতে হবে । এতদিন চাকরি করার জস্তে অফিলাররা কোন বিবেচনা ই দেখালেন ন1। 
কেউ একবার তেবে দেখলেন ন যে ত্রিশ বছর আমি বন্দুক কাধে নিয়ে নেড়িযেছি 
এবং এই সমবে কতবার মানাকে বুদ্ধ করতে হযেছে । এই লব অফিলারদের 
ব্লই হয়ত ত্রিশ হয়নি । আমার নাতির বয়সী একজন রা।ডছটেণ্ট একদিল আমাকে 
ভীঘপভাবে তরৎলনা করলেন । কম্যান্ডিং অফিলারও আমাকে “আহাশুুক? “গাধা বলে 
গালমন্দ করতেন ; বাদ করে বলতেল আমি নাকি একেবারে “ঝুড়ি” হয়ে.গেছি। 
সবশেষে কম্যাণ্ডার-ইন্‌ চিকের কাছে আমাকে নিরে গিছ্ে বল! হল যে আমি একেবারে 
আকর্ষন ; কম্যাণ্ডিং অফিলার মাকে কোন কাজেই লাগাতে পারছেন ল|। 

এরপর আমাকে ইলত্যালিভিং কমিটির ( Invaliding Committee ) সামনে 
হাল্সির কর| ছল। তার! নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ করে স্থির করলেন যে আমাকে 
স্ৰাদারের পেলসল দেওয়া হবে । আমার যোগ্যত। বিচার রে যদি পেনলন 
দেওয়! স্থির করতে হয়; তাহলে আরও কতেক বছর অ।পে আমানত পেনসন দিলে 
তাল ছত । এতদিন অন্ত আর কিছু নৱ, একমাত্র পেনদন কবে পাব এ-ই তেবেছি । 
কিন্ত তার জন্তে অফিসারদের কাছে ধর্শ। দিইনি । কিন্তু এখন যেভাবে আমাকে 
পেনসন নিতে বা) কর। চল ত। কিন্ত আমার একেবারেই তাল লাগেনি। আমার 
বিশ্বাস কোম্পানী ঝাহাথুর নিশ্চয়ই আরও কয়েক বছর আগেই আদাকে পেনলন 
নিতে বলতেন । এবিলঘে লরকারের কোন দোষ লেই-_ নতুন আইনকানুনের 
জন্যেই এমন দেরি ভবেছে) চল্লিশ বন্ধর ফেঁজে চাকরি ন। করলে সাধারণতঃ 
কেউ শ্ুবাদারের পদ পাতন লা। হুবাদার হতে এমন দেরি ছয় দেখে সাধারণ 
সিপান্থীর! যে এ পদ পাবে এ আশ! এক রকম ছেড়েই দিয়েছিল । 

গত ফরেক বছর দেখছি ন্ট সমক্ের মধ্যেই কোন কোন সিপাহী জমাদার এবং 
ব্ববাদার হয়েছে ॥ বিদ্রোহের লহ সরকারের সেনাদলে নতুন সৈষ্ত আনার জন্তেও 
অনেককে সঙ্গে সঙ্গেই এমন সব পদে নিরোগ কর। হয়েছিল । এ নিয়মট! অনেক 
তাল। লেনাদলে এই সব অফিসারদের বেশ প্রভাব-প্রতিপত্ধি। সিপান্থীরাও 
তাদের খুৰ অগ্থগত ছিল। কিন্তু লয়কার বদি ফোঁলে এই রকম প্রতাব-প্রতিপভিশালী 
কর্মচারীদের রাখতে চান তাহলে মাসে মাত্র স/তবটি টাকা মাইনে দিলে [বশেষ 
কেউ এ চাকরিতে আসবে ন1। ইরেগলার ক্যাতালরির ( Irregular Cavalry ) 
দেনী অফিসারর| সবাই প্রান্ন বড়লোকের বাড়ীর ছেলে। তাদের লিজেদের অবস্থ। 
ছিল বেশ স্বচ্ছল এ সত্বেও হান] তল মাইনে পেতেন। 
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যে সব লোক সঙ্গে লঙ্গে একেবারে জনাদার বা নুবাদার হয়েছিল তারা 
বিড্রোছের সমগ্র সরকারের খুব উপকার করেছিল ॥ তাদের বন্ধস ছিল কন, বঙ্গে 
উৎসাহ ; দক্ষতার লঙ্গে তার! সৈশ্ঠভালনা করেছিল। (কিন্ত বিদ্রোচ শেস হবার দেখ 
“গল পিপাহীদের মত তার! ড্রিল জানেনা । সিপাহীর। অনপ্য দীখকাল দরে, কেউ 
কেউ চল্লিশ বছর ঘরে ড্রিল অত্যাল করেছে এ বয়সে আর এই সব লোকের 
ডিল শেখায় ইচ্ছা ছিল না । অফিসারর। তাদের ড্রিল শেখাবার সময় নানাভাবে 
মক দিতে এবং শাসন করতে লাগলেন। ওদের ক্রমশ: এই চাকরিতে অনতি 
ধরে গেল । ফৌজে উন্নতির আর কোন আশ! নেই €দখে অনেকে কাজ ছেড়ে 
দেয় । কিছু লোককে আবার অহুর্বর বাছে জমি দিপ্রে ফৌজ থেকে ছেড়ে দেওয়া! হয । 

পেনসন একটু বেশী পেলেই সিপাহীর। সক্কষ্ট। পঁচিশ বছর চাকরি করার পর 
খাদ পপেনসলের ব্যবস্থা! হয়, তাহলে আর কেউ হ্থবাদার হবার কথা তাববে না। 
কারণ একেবারে বৃদ্ধ হয়ে ন পড়লে আর ওর পদ পাওয়া! ঘানেন। ; তখন আর তার 
“কোথাও কুচ করে যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে দা। সে বরসে ফৌন্দে ন থেকে বরং 
নিজের বাড়ীতে আরামে থেকে পরলোকের কৰা লে তিস্তা করবে । 

আমদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা বলতেন এদেশে ইংরাজদের প্রথম বৃদ্ধ 
সারের ঠিক একশ বছর পরে অর্থৎ ১৮৩৭ সাপে কোল্পানীর রাজত্ব শেষ ছবে। 
কিন্ক কোম্পানীর রাজছের পর আর এক ইংরাজ শালন_ আরও কড়া, আারও 
অবর্দন্ত_-ঘে কারেম হয়ে বলবে এ তার! ভাবতে পারেন শি। কোম্পানীর বাহাছুর 
এবং ভার আফসারর! এদেশের লোকের লঙ্গে খুব আল ব্যবহার. করতেল। এখন- 
কার সরকারী কর্মচারীরা কিন্ত লে পরণের লোক নন। কোল্পাদীর আমলের 
কিছু পুরনো অফিসার ভাগ্যে এখনও আছেন: তা নইলে দেশের জবস্থা আরও 
খারাপ হত। 

শেষ যে রোজমেন্টে ছিলাম লে দলে একটি ইউরোপীয় রেঞ্জিমেণ্ট ,খেকে 
পাঁচ ছ’লন অল্প বয়স্ক সাহেব এলে ঘোগ দিয়েছিলেন ভাদের “কয়েকজন ছিলেন 
আবার এক একটি ‘কোণ্পানীর' কর্ড) ॥ তাদের আচার-আচরণ দেখে বেশ বোকা 
যেত থে তার। সিশাহীদের স্বপা করেন। লিপাহীদের সঙ্গে ভার) সব সময় খুব 
ক্বতাবে কখ। বলতেন। যাত্র অল্প কছেকদ্রন অফিসারই সিপাহীগের সঙ্গে কথ! 
বলতেন; তাও বলতেন যেন অনেকটা অবজ্ঞার সঙ্গে । তারা ইউরোপীয় সৈষ্উদের 
কিতাবে চালনা করতে হয় শিখেছিলেন, এদেশী সিপাহীদের ভালন। করার কোন 
জ্ঞান তাদের ছিল না। 

হুছুর, থাকে তারা যনে মনে তালবালে লা, তার লঙ্গে কিংবা খে পন্ভর্ণমেন্ট 
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তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না, তার জন্যে গিপাছীর। কখনও সন দিলে যুদ্ধ 
করবে ন1। এর পুবে কোম্পানী বাহাহরের রাজত্বে “চা তাদের সঙ্গে খুব খারাপ 
বাবছাবর কর! হবেছিল। তা সহও তার! মনিবের বিরুদ্ধে পিদ্রোত করে। শে 
রকম উপকারী মানব তারা আর কখনও পাবে না। 

বিড়োহের উসকানি প্রথমে সুললমানেরাই দিয়েছিল ) গড্দলিকর নত হিন্দুরা 
তাদের আহথলরণ করে। তাদের নিজদের ক্ষষত। খুব বেশী__ এমন একট। লারণা 
শিপাহীদের হয়েছিল । তার উপর তাদের শালন করার ক্ষমতা অফিসারদের 
ছিল না। প্রধানত: এই, সর. কারণেই লিপারহীদের মনে বিড্রোহের বাসন। দেখ। 
বে | তারা তেবেছিল সরকার বুকি তাদের তত্ব করেন; কিন্ত সরকার বে বিশ্বাপ 
করেই তাদের হাতে এসব ছেড়ে দিয়েছেন এ কথা কারুর মনে হয়নি । পুত্র খতই 
পিতাকে অমাণ্ত করুক মা কেন, কোন পিতাই আপন পুত্রকে কখনও ত্যাগ করতে 
পারেন না। লিপাহীরাও সরকারের পুত্রতুলা । আমার মনে হল বিদ্রোহী সিপাহী- 
দের বে শাস্তি হয়েছে তার কল ভালই ছবে এবং তার! আর কখনও এমন অল্গায় 
কাক করবে লা। 


এখন দেখি অফিসারর! লিপাহীপের বিশ্বাস করতে তর পান । হম্বত আরও কল্পেক 
বছর অবস্থ! এমনিই থ্যকনে। কিন্ত একের অপরাধে সবাইকে দে।স দেওয়। উচিত 
ময় । বিদ্রোহের সময়েও কিছু লোক সরকারের এগ্রগত ছিল । অনেকের "আবার 
নিড্রোহ করার ইচ্ছা ছিল ন|; কিন্ত যে রেজিমেণ্টে তারা ছিল সেই রোঙ্জিমেন্ট বিদ্রেংহা 
হয়েছিল। বিদ্রোহে যোগ দেবার ইচ্ছ! থাকুক ব! ন! থাকুক, একবার যখন এ দলে 
পড়েছে তখন আর কাউকে রেহাই দেওয়া বে ন/, এই তরে তার! 'আরও জড়িয়ে 
পড়েছিল । সিপাহীদের এরূপ মনোভাবের কথা বি্রোহের সারকর! আনতেন। 
সেঙ্জভ যাতে রেছিযেণ্টের সকলে এমন তাবে জড়িয়ে পড়ে দলে আসতে বাধ্য ছয় 
লেদিকে তাদের স্্টি ছিল । লিপাহীর! তাদের দলের পতাকা কখনও ছাড়েনি 
এবং দলত্যাগ না করবার প্রতিজ্ঞাও তঙ্গ করেনি। ইংরাজ সরকারের চাকরি 
ছেড়ে তার! বেন অন্ত এক লরকারের চাকরি নিয়েছিল । 


হন্ুরের কাছে .দিবেদন, ইংরাব্জ সরকার যেন হিন্দুদের সুদঙ্গরে দেখেন এবং 
যতদূর সম্ভব তাদের অভ্ভাব-অতিযোগ দূর করতে চে! করেন। এর অভ 
তার! কোনন্ধপ বাধা দেবেন! । হিন্দুর! সাধারণতঃ বিদ্রোহ করে দা; কিন্তু যদি 
একবার তা কোনমতে দেখ! দেশর তাছলে অবশ্য তাতে যোগ দেবে । হিন্দুদের 
আমি ভালভাবে জানি বলেই এ কথা বললাম। এই বৃদ্ধের কথা স্মরণ রাখবেন, 
সুসলমালদের কখনও বিশ্বাল করবেন লা সরকারের লঙ্গে সব সমছেই বেন তাদের 
শক্ততা ॥ দেশে যত গণ্ডগোল ও কিড্রোহ সব হারাই স্থষ্টি করেছে। মুললমানরা 
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যেন ভুধ-কল। দিয়ে পোলা সাপ । মাহ তাদের ঘরে রাখা যাক ন! কেন, 
তারা প্রসুকে ছোবল মারবে» অপরকে ক্ামড়ানই যে সাপের স্বাতাহ । নুসলনান- 
দের দর্মগ্রন্থে বল! আছে- কাফেরদের হ'ত করবে একজন কাফেরকে তত 
করলেই অক্ষয় স্বর্গবাস 1 নুসে তাৰ! যাই বলুক ন! কেন, শ্রাবা উংলাজাদেল 
অহ্থগত প্রজ্ঞা, ‘হালা সর্বদ। সরকারের মঙ্গল কানন! সরে_লাছেবরা দেন তানের 
কখনও নিশ্বাল না করেন। কোন কোন ক্রান্ছে ভধত সনয় সমন তাদের নিশ্বাস 
করতে ভবে এবং তাদের সঙ্গে হযরত তালতানে ব্যবচারও করতে চৰে, কিন্ত একদা! 
তাদের বেশ ভালতাবে বুঝিয়ে দেওয়! দরকার ছে সরকারের লঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব 
হতে পারেনা | পূর্বে বাদশাদের আমলে মুললমানদির কি রকম ক্ষমত! ছিল 
“লে কথা তার! গব করে হলে বেড়াত তাবঠ সেদিন বুনি আব? ফিরে 
আলনে। 


পুত্রের মৃত্যুপ্ন পর আমার মল একেবারে ভেঙ্গে গেছে । সবার সামনে "আর মাথা 
উঁচু করে দাড়াতে পারিন1। লে ঘে আমার প্রস্থর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে__ 
এ যেন আমারই অপমান । দীর্ঘকাল আমি সরকারের সেবা করে আসছি . এখন 
সেই কথা তেবেই শাশ্বি পাই । চাকফরি-জীবলে মাত্র একবারট যা শান্তি 
“পেয়েছিলাম । সরকারের চাকরিতেই আমার শ্ডীসন কেটে গেল । আমার আর 
একট পুত্র বেঁচে আছে ; তার চাত দিয়েই আমার কাগজপত্র সব, হুজুর, আপনার 
স্কাছে পাঠাচ্ছি। আমার হটি কন্ঠ! । তাদের বিবাহ চে গেছে। তার। যে গাল 
সংসারে রয়েছে। 





আীবলে আমি কিছুই সঘণয় করতে পারিনি । “হবে পৈতৃক সম্পত্তি কিছু আছে। 
তাছাড়া পেললন পাই--এ-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট । গ্রামের লোকেরা আমার 
সম্মান করে। “আংরেজি রাজের” আমলে সবাই যে বেশ স্ুখে-স্বচ্ছন্দেই আছে__ 
এট! তার! বুবেছে । নিজেদের চাষের কসল নিজেদের তোপে ওঠে এখন--আগে 
ত! উঠত দা। দেশী অফিসাররা এখনও সময় সময় লোকের উপন্ন অঞ্চায় জুলুম 
ও অত্যাচার করে থাকে । তবে এখন সহজেই অস্কারের প্রতিকার ছয় এবং এখন 
অত্যাচার ক্রমেই কমে আসছে। জেলার শাসনকর্তার। লিঙে সব জায়গার 
ঘুরে বেড়ান এবং লোকের অতাব-অভিযোগের কথ! শোনেন, তাদের শ্রথ গ্ববিধার 
দিকে লক্ষ্য রাখেল। সাহেবরা যদি নিছের। এতাবে খোঁজখবর দেন তাহলে 
সাধারণ লোকে আর ইংরাজ সরকারের বিরুষ্ধাচারণ করবেন! । কিন্তু বদি লোকের 
কথা বুকতে নাঁপারার জন্ত তার! শাসনতার দেশী অফিসারদের উপর ছেড়ে 


= ১ এলনই লীতাবাষের নিন্দের বারণ । 
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দেন, যেমন আছকাল মাকে মাকে হচ্ছে-_'হহলেই লাকের মনে অসন্তোষ দেখা 
“দেবে ; হার। তখন ইংরেজ রাজ্ত্বেব সবলাশ কামন। করবে। 

ুচ্ছুর, দেশী আঁকসারর।__কি হিন্দু” কি সুগলমান-_লকলেই অসাপু। এ বিনয়ে 
ছজাতির মধ্যে ফোন তফাৎ নেই। তু একজন হয়ত সাধু আছে, তবে 
আমি তো এমন কাউকে দেখিনি__তারা সবাই ঘুধ নিয়ে খাকে। এর একট! পড় 
কারণ হুল সরকার তাদের বড় কম মাইনে দিয়ে ত্াকেনল। এখন যা মাইনে দেওঘ। 
হয় তার অক্ষেকও যদি দেওয়া হয, তাহলেও শত শত লোক সরকারের 
চাকার করতে আলবে। কারণ তন্থ। ঘা পাওয়া যাকে লে তো আছেই, বাকীট। 
দুখে পুধিরে যাবে। পূবে এই রকম রীতিই ছিল। “মাহ্থবের যাদি নেওয্রার 
আগ্রহ থাকে তাহলে খাতার অতাব হুছনা ; আবার দান করার ইচ্ছ। থাকলে তা 
গ্রহণ করার মাহুব খু'ঞ্জে পাওয়াও খুব কষ্টসাধ্য নহ” সাছেবর! খুব নেওয! 
বন্ধ করতে অনেক চেষ্ট! করেছিলেন; কিন্ত দেশী অফিসাররা সবাই এমন বিরুদ্ধে 
দাড়াল ঘে তাদের লে চে! সফল হয়নি । 

আদালতে নালিশ করার সমন কেউ থু (দিরেছে শুনলেই বড়লাছেবর! 
(কালের সাহেব ) রেগে ওঠেন, কেন দিয়েছে জিজ্ঞাসা করেন। ভার! হয়ত 
জানেন না যে লোকের ধারপা-_-এই শ্বসের এক ভাগ বড়লাহেব নিজেই পান। সেই 
য়ে লোকে তার লাখনে কিছ বলে না। সাহেবরা যে এ তাবে ঘুষ নিবে 
থাকেন, এ কথ! আদালতের পেয়াদ। থেকে লেরেন্তাদার সবাই তাদের বলে থাকে। 
শ্রার লন অফিসেই আমলার! বলে বেড়ায় (সে কোন ন! কোন উপায়ে নড় 
সাছেবকেও ঘুল দেওঘা যার। তানের এই খুন দিয়েই চালাতে হয়; কাজেই 
নিজেদের স্বার্থেই তার! লোককে এভাবে বলে বেড়ান । 

প্রামের্র পাটোয়ারী একদিন আমাকে বললেন যে আমার নিজের দোবেই হয়ত 
চাকরিতে উন্নতি হতে এত দের হয়েছে। তাকে বললাম বে আমি কখনও কোন 
অগ্ঞাঘ করিলি। ছলে তিনি হেসে বললেন, এত বয়স হলে হবে কি, আমার 
সাধারণ যুদ্ধি এতটুকু নেই । খুধ না দেওয়ার জন্তেই খে দেরী হয়েছে এই কথাই তান 
বলতে চেয়েছিলেন ৷ ভার ধারণা উন্নতিও অঙ্গ জিনিসের হত দাম দিয়ে কেনা বা । 

ইংরাজ অফিসারদের মধ্যে কদাচিত কেউ ঘুষ নিয়ে খাকেদ আঙ্গকাল। শুসছি 
অনেকে নাকি ঘুষ নিচ্ছেন । আমার কিন্ত তা বিশ্বাস হয়ন1॥ ইংরাক্গ অফিসারদের 
আত্মসস্ান জ্ঞান অনেক বেশী । কিন্ত নিষ্পপদস্থ ইউরোপীর্ অফিসারদের অনেককে 
দেখেছি সুযোগ পেলে তারাও দেপ্ট লিপাহীদের বত দূ দিয়ে থাকেন। 
আসার ধারণা লাঙ্ছেবর| সাধারণতঃ ঘুষ সেন না । অবশ্য আমার চেয়ে ঢের বেনী 
লেখাপড়! জালা লোকে কিন্ত অন্ত কথ! বলে । তাদের দৃঢ় বিশ্বাদ সাছেবরাও ঘুষ 
নেন। তবে তার! নিজেদের মতই জগতকে দেখবে বৈকি ! 


১ম সংখা ] এক লিপাহীর আন্মকথা ৪৭ 


একবার নিলের দরক্কারে আনাকে ডেপুটি কমিশনারের স্ফিসে সেচ জরেছিল 

লিশাহীর উদ ন/ পরে সাপাররণ চিন্দুন্থানী পোশাক পরেছিলাম । সেখানে তো 
লবার শামনে বিচার হনব, কাজেই ভেবেছিলাম আমাকে কেউ বাল! দেবে না। 
আফিলে দাওহ। মাত্রই তু’তিনজ্জন চাপরালী এসে ভিজ্ঞাস। করল কি কাজে আমি 
এসেছি । বললাম মে মাচেসের লাঙ্গে আমার কাজ স্বান্ধে। তারা বলল, লাহেব 
এগন অন্ত কান্ধে বাস্ত আছেন, তার লঙে "দখা হওগ্রার উপায় নেই । আবও 
নেক ছ্যুতার পর লন শেলে বলল, যদি তাদের পচে টাক! ঘুল দিই তাহলে একজন 
আমার আবেদনপত্র নিযে কমিশনার সাহেসের কাছে পৌছে দেবে। তাদের 
বললাম কোন আবেদনপত্র নিছে আমি আসিনি । কিছু ল। দেওয়ায় "এর! অনেকক্ষণ 
হচ্ছুরের সামলে গেতে আমাকে বাণ! দিতে থাকে । অবশেধে একজন দুল্লী 
বাইরে এসে বললেন, সাছেবের মেঘাজ্ঞ সেদিন তাল নেই । যদি নিতান্তই তার 
সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই, তাছলে অন্ত একজন অধিলার সে কথ! ডাকে 
জানাবেন এবং ভার ও বদমেজাপের বাজ) সামলাবেন | এর জন্যে ‘আমাকে কিন্ত 
দ'শটাক! থুব দিতে হবে । 


এতাবে জুলুদ করার ঞ্রন্ড বিরক্ত হলাম ; মুন্লীর কথা মনে হল মিথা।। কারুর 
কৰা না গুনে আমি দপ্তরে চুকে পড়লাম । চাপরাগী ও দপ্তরের অন্থান্ত 
কর্মগারীর। নানাতাবে আমাকে বাধ! দিতে লাগল । লাহেব যাতে শুনতে 
পান সেইভাবে তার! চেঁচিরে বলতে লাগল যে দিন! অন্মতিতেই সেখানে চুকেছি 
এবং লাবারণ ভদ্রতা জ্ঞান পর্য্যন্ত আমার লেই। আমি সোল! গিয়ে সাছেঝকে 
মিলিটারি কাদায় স্যালুট করে তার সঙ্গে কণা বলবার অগ্থমৃতি চাইলাম । কিন্ত 
[লি আমাকে দপ্তর থেকে বেরিয়ে যেতে হুকুম করলেন এবং আমাকে গালাগ(লি 
করতে লাগলেন । পিওনর! আমাকে বার করে দিতে ছুটে এল । তাদের আনার 
গাছে হাত দিতে দিলাম ন।। তবে গাহেব নিজেই যখন বেরিয়ে যাওয়ার হুকুম 
দিয়েছেন, তখন সেখান খেকে চলে আলতে হ'ল । 'আলার আগে তাকে আমার 
লাদধাস সৰ বলে এলাম ॥ প্রথমে যে ভাপরাসীর! আবার কাছে এলেছিল তাদের 
একজন আমার নামে সাহেবের কাছে সিধ্য! বতিযোগ করল, আমি নাকি আইন 
্মসান্ত করেছি ॥ শুধু তাই নগ্ন, দপ্তরের সব লোকের! তার ছয়ে সাক্ষা দিল বে 
আনি তাকে তীধণতাৰে প্রহার করেছি । আমার পারে ছাত দিতে আলার সদ 
তাকে একটু ঠেলে দিয়েছিলাম ; এখন দেখি তার সারা মূখে রক্ত লেগে রছেছে। 
আমাকে বিপদে ফেলার জন্তেই লে নিশ্চয় এভাবে সুখে রক্ত সাখিয়েছিল। এর জ্বন্ত 
আসার দশ টাকা ঘণ্ড ছল। রেজিনেশ্টে ফিরে বা য। ঘটেছিল লব কথা আমার কষ্যাঞ্ডিং 
অঅফ্িলারকে লানালাম ॥ লব শুনে তিনি খুব চটে গেলেন এবং এ সম্বন্ধে কমিশনার 
স্যতেবকে চিঠি লিপলেন। কিন্ত তাতে শর অপমানের প্রতিকার কিছু হযলি। 


৪৮ ইতিহাস [৯ম খণ্ড 


খাদের ছাতে শাসনতার তাদের কাছে যদি সহজ্জে যেতে পার। যায় এবং তার 
যদি কষ্ট করে গরীব লোকের অতাব অতিবোগের কথা শোনেন, তাহলে চর 
লরকারী কর্মচারীদের মব্যে খুব নেওয়া অনেকটা! বন্ধ হতে পারে । কর্মচারীদের 
তখন মনে তত হবে । লাহেবরা নিজেরাই যখন লোকের মুখে সব শুনবেন, তখন 
লোকে বুঝবে কর্মচারীদের আর ঘুব দিরে লাত কি! 

ইংরাছ সরকার অপরাধের যেতাবে শাস্তি বিধান করে থাকেন তা ব্দলেকের 
কাছেই কেমন অলঙ্গত মনে হয় এবং অনেকের বারণ! লে ব্যনস্থা প্রধানত ভয় থেকে 
উদ্ভৃত। একবার একজন নীচজাতের লোক ঘর তেঙ্গে যেছেদের গা থেকে গহনা 
চুরির অপরাধে অতিুক্ত হয়। বাড়ীর লোকজনের উপরে লে বলপ্রয্োগও 
করেছিল । এই অপরাধে তার এক বছরের জেল ছল। সেখানে সে তে! বেশ 
সুখে থাকবে, তাল খাবে, ভাল পরবে--এমন আরাম তে! লে জীবনে পাছলি। 
একথা! অবশ্য লতি? যে লে জেলখানায় আটক থাকবে । কিন্ত লে নিয়মিত খেতে 
পাবে । লেখালে যতই মেহনত করতে হোক না কেন, তাতে তার কোন ক্ষতি 
নেষ্ট । কারণ নাত্র আধ সের আটার জন্যে একজন নদুরকে তে! সারাদিন হাড়ভাঙগ! 
পরিশ্রন করতে ছয় । দেশীয় রাজাদের দেশে এমন অপরাধ করলে চোরের হাত 
কেটে ফেল। হত। এই হল ঠিক শান্তি-অপরাধীর চিরকাল ত! মনে থাকবে 
এবং অন্ত লোকেরাও এই দেখে তয় পাবে। শাস্তি দেবার আসল উদ্দেশ্য ত 
হল তাই। 

সরকারের মনে রাগ! উচিত, এদেশের লোকের প্রকৃতি অনেকটা বলদের মত। 
ছোট লাঠি দিয়ে বলদকে যতই নার। হোক না কেন, তার কিছু ছত্র ন!) মুগ্ডর় ন! 
মারলে বলদ কাজ করে ন]। এদেশের লোকের সঙ্গেও তাবে ব্যবহার করতে 
কবে । লরকারের শান্তি দেওযার ধরণ দেখে তারা মোটেই তয় পান্থ লা; বরং 
তা দেখে হালে। ইংরালদের আইনকাহুন অবশ্য খুব ভাল, তাদের পক্ষে তা 
নঙ্গলদারক তাতেও লক্ষেহ নেই । কিন্ত আমাদের পক্ষে ধর্ষশাস্মের বিধানই সবচেয়ে 
তাল এবং এই বিধানই আমরা মেনে চলতে চাই। যে তাবায় শাস্ত্রের বিধান 
লেখা আছে তা আমাদের সবার আন । কিন্ত ইংরাজদের আইন লৰ আরবী 
তাষান্স লেখ! ; হিন্দুর! সাধারণত: তা পড়তে পারেন সা । 

মৌলবীদের আমি অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছি, আইনকানুন কি হিস্বী ভাবার 
লেখ। বায় না? তারা বলেন হিন্বীতে নাকি আইনের অর্থ সক বোঝান বাদ না। 
আমার দলে ছয় সাধারণ লোকে বে তাষায় কথ! বলে সেই তাধায় বদি আইনের 
কথা ব্যক্ত কর! না বান্গ, তাহলে অপরাধের শান্তিস্বলক কোন আইসও খাক! 
উচিত নয়। ব্যতিচারী স্ত্রীর উপযুক্ত শান্তি কেন দেওয়। ছবে ন! তা লাধারণ 
লোক কী নুখবে এমন অপরাধে অর্থদণ্ডই কি উপযুক্ত পরান্তি এট! কোনমতেই 


১ম শাখা) এক সিপাহার আ কন 
আছ বিচার নদ লোকে এজনে খুব অসন্ত চত লপঙ্কাবের (চান বসন্ত! লক্ষে 
এ অবস্ু সামার নিদ্দের এতিমত । 

হুজুরের আদেশে নিজের জীবনের যেসব কথা আমার মনে আছে এতক্ষণ তাই 
বর্ণনা করেছি এবং অনেক বিধয়ে আম্মার মতামতও ব্যক্ত করেছি । যদি অনস্তাঘ 
কিছু করে ৰাঞ্চি, হুজুর যেন তা সার্জন] করেন। যা! বলেছি সবই সত্য, এতটুকু 
ৰাড়িছে কিছু বলিসি। আমাদের গ্রাসে ক্দাচিত সাহেবহ্ববোর দেখ। পাই। 
কখনও ফখনও জেল! ম্যাজিস্ট্রে সাহেব অহৃপ্জহ করে আবার গল্প শোলেস | 
পেনসল আদতে বছরে ছু’বার ক্যাপ্টনমেস্টে ঘাই। লেখানে সাহেবদের লঙ্গে 
পুরনো দিদের গল্প করি । এখন সেনাদলে মাত্র অল্প কয়েকজন পুরনো সাছেব 
আছেন; মতুন সাহেবরা এই যৃদ্ধের ‘বকবকানি’ শুনতে চান না। কারণ যে 
সময়ের গল্প করব তখন হুয়তো এইসব সাহেবদের জন্মই হযনি। তপবানের অশেষ 
করুণা, সরকারের দয়ায় আমার কিছু অতান লেই। একটি পুত্র আনার বেঁচে 
আছে, সে-ই আমার শেষকৃত্য করবে। হজ্ধুরের কাছে নিবেদন, তিনি থেল স্বদেশে 
কিরে পিয়ে সরবাদার লীতারাম যে বিশ্বপ্ড ৃত্যের মত মনপ্রাণ দিছে ইংরাজ 
সরকারের সেব| করেছে এই কখ!। মলে রাখেন । লবশেষে আপনাকে আমার 
সোস্ববিক শ্রন্তথ। ও কব ৩জ্ত ৩1 জ্ঞাপন কবছি। 


সমাপ্ত 


প্রাগৈতিহালিক বাঙলা 


শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত 


প্রাচীন বাডলার ইতিহাল মশ্বদ্ধে এ পর্য্যন্ত পুরাতান্থিকগণ লান। ধরনের 
আলোচন! করে এসেছেন। তাদের অমূল্য গবেধণালমূহ এবং খনিত্রাথাতে 
আবিষ্কৃত প্রাচীন হর্শবযরাঞ্জি যে এক বিশ্বত অতীতঘুগের উপর আলোকপাত করে 
লন্দে্ নেই। উত্তর বাঙলার রাজনৈতিক শক্তি এবং সংস্কতিব পীঠস্থান বরেল্মভুণি, 
নরীযৌত পুর্ব-বঙ্গ, এবং তাগিরধী ও ক্রপন্যরারণের শ্যামল উপত্যক! যে এককালে 
লত্যতার কিরণচ্ছটা লাত করেছিল তার পরিচন্ন আমরা পেয়েছি। পাছাড়পুরের 
সুউচ্চ চৈত্য, মন্ন।মতির ধ্বংলাবশেষ, মহাস্থানগড়, বান্গড়, বৈগ্রাম, পোখারুশা, 
তমলূফ, হয়িন।রায়ণপুর, আটঘর!, চক্্রকেতুগড় ইত্যাদি স্থানের ধ্বংসতূপসমূছ 
আতিহ।শিকমাত্রেরই চিত্ত বিপুলতাবে আকর্ষণ করে এসেছে । এইগুলি নিঃসংশয়ে 
প্রমাণিত করেছে ব্ঠীত বাঙলার শিল্প-গৌরবকে। এই লকল দ্থান থেকে 
আবিষ্কৃত মৌর্ঘ, শুঙ্গ, কুল্াণ, ওপ্ত এবং পালবুগের নিদর্শনগুলি প্রাচ্য ভারতের 
এক দীর্খকালন্া্ী ধারাবাহিক সত্তাতার সাক্ষ্যত্বূপ । এই সমস্ত চমকপ্রদ আবিষ্কার 
হওয়! সত্বেও কোথাঘ শেন এক শ্ুগভীর রহস্ক কুয়াশাচ্ছন্ন হ'য়ে আছে । উদাভবণ- 
স্বজ্রশ উল্লেদ কর। যেতে পারে, থে, হ্প্রাচীন নহান্থানগড়ে একটি নন্ময সুতি পাওয়া! 
শিছেছে যার পক্ষীচকুর ওার মুধাকতি এবং লংধারণ গঠন-পঞ্জত শ্রাক্ক-মৌর্ঘযকালের 
প্রতি ইঙ্গিত করে। এই সুগ্তির সঙ্গে বাস্থিক লাদৃন্ত আছে হরগার অনন্ত মাত্ৃন্বকূপ! 
নারীমূর্তির এবং একে পুরাপুরিতানে বুগোত্বর ধারাবাহিক শিল্পের পর্ধ্যাত্ও ফেলা 
যায় মন!) ঝান্গড়ে খলন-কার্ধোর সন এনন একটি আবালিক স্তরে পৌঁছনে। 
গেছে ঘার কাল লভ্ভবতঃ মোর্ধ্য-শুঙ্গ বুগেরও পূব পর্যন্ত বিশ্বৃত।* অপরপস্ষে 
তমলুকে ( প্রাচীন তাএলিপ্ত ) পনদ-কার্ধ্যের সময় বহু নিয় থেকে নব্য-প্রত্তরঘুগের 
অস্ত্রাদি আবি্কত হয়েছে । এই ধরণের পাথরের অঙ্থ বান্গড়েও পাও! গিয়েছে ॥ 
এছাড়। বাকুড়ার বন বআন্মরিয।, বর্ধমানের ছর্গাপুর, বীর-ভানপুর এবং. বাঙল! ও 
তৎসন্বিহিত অঞ্চলের খঅভ্ভান্ত স্থান থেকে প্রাপ্ত বহুসংখ্যক প্রাগৈতিহাসিক অঙ্াদি 
পূর্ব-তারতের এক বিশ্বত ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করে। বীর-তানপুরে বহিষ্কৃত 


১80০ Goswami: Excavations at Bangarh, p. 11. 

হত "Operation st seven different places revealed thet the town had been In 
occupation from the neolithic to modern times with occsslonal breaks" Indian 
Archacology {A Review). 1954.55 p.6. 
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শৈল অঙ্গার লঙ্গন্দে পণ্ডিতগণ অনুদান করেন যে, এইগুলি শাহ দশ সহস্র বলর 
পুবে 'হোলোসিন্” ( ০l০০৪n০ ) যুগের প্রারস্ডে নির্দ্দিত হয়েছিল । 

বাঙলাষ নবা-প্রস্তরযুগের পর আমরা এসে পড়ি সবচেয়ে এক লমস্তামূলক 
অধ্যায়ে | কারণ, এই সময়ের বহ পরে এই দেশে হঠাৎ দেখা যার এক উৎকট 
সত্যতার নিদর্শন আজ থেকে প্রায় আড়াই হাঙ্গার বছর আগে আহুদামিক 
সং পুঃ ৬০০ এবং তারও পুর্বে । এখন লবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এই সত্যতার স্রষ্টিকাল 
নিযে! চল্্রকেতুপাড। তমলুক, আটখরা, হরিনারারণপুর, বান্গড় ও মহান্থানগড়ে 
এক ধরণের দৃৎ্পাত অথবা মুর্তি পাওয়া পিয়েছে দাদেন্র নির্্াণ-কাল প্রঃ পৃ **০ 
খেকে প্রঃ পুঃ ২০০র মধ্যে । এই মৃতৎপাত্রসমূহকে লাবারপন্তঃ ‘‘Northern Black 
Pottery” বল। হ'য়ে থাকে। এইগুলি আশীর স্কার উজ্জল গলসবর্ণ প্রলেপদুক্ত। 
এ ছাড়া এক শ্রেণীর সৃৎপাত্র চন্্রকেতুগড়, আটঘর! এবং হরিনারাযর়পপুরে আবিষ্কাত 
হয়েছে, ঘা? “Black snd red pottery” অথন। _“লাল-কালে! মৎ্পাত্র” নাদে 
বিশেষজ্ঞমহলে পরিচিত । এইগুলির তুই পৃষ্ঠে তিত্রতাসে র্ঞ্চবর্ণ এবং লোছিতবর্প 
প্রলেপ দেখা যায। এই ধরণের সৃৎপাত্রদমৃহকে সাধারণতঃ প্রাগৈতিহাসিক 
তাম-প্র্তরপুগের সঙ্গে সংশ্লি বলে অনুমান করা হত্ব।* সংক্ষেপে বলতে গেলে 
বাঙলার আনিঙ্ষত অতুযজল কৃষ্চবর্ণ প্রলেপযুক্ত মুৎপাত্র এবং তথাকনিত “লাল 
কালো” মুৎপাত্ত মৌর্ঘসুপ এবং তার বহু পূর্বের বাঙলার সত্য আধিবালিগণের 
কথা "মরণ করিতে দেঘ। এই প্রসঙ্গে বানগড়, মলুক এবং হরিনারারপপুরে 
আনিক্কত কণেকটি পোড়ামাটির নারীষূণ্ির কথ! উল্লেখ করা যেতে পারে! এই 
মূক্তিসমূহের গঠন-শক্ধন্ডিতে প্রাগৈতিহাসিক শৈলীর স্বাতাদ দেখ! যায়। এইগুলির 
দ্বিপরিসর আকৃতি, নারীস্ক-প্রকাশে অত্যপিক অকপটত| এসং এক ক্ষেতে বিদ্দু 
বিন্দু চিন্কের স্বর! অলঙ্কারাদির ইঙ্গিতদান সম্ভবতঃ প্রমাণ করে, ঘে এইগুলি 
প্রাগৈতিছালিক শিল্পের নিকটতম উত্তরাধিকারী । উত্তরভারতে অহিচ্ছত্রা, 
শোদপুর এবং হস্তিনাপুরে খমন-কার্ধের ফলে এই বরশের সৃন্মমনি 'আাবিদ্ষাত 
হয়েছে । শেবোক স্থানে ধনন-কার্ধের দ্বার! প্রমাশিত হ'ছেছে, বে, এইগুলির 
পিশ্শাপকাল প্রঃ পূঃ ৬০০ খেকে প্বঃ পুঃ ২০০র মধ্যে । 

বাঙলাঘ প্রাগৈতিহাসিক সত্যতার অস্তিত্ব সর্ব-প্রথথম লগ্রমাণিত হয়েছে 
৯৯৪৭ লালে ডাযমণ্ডহারবারের দক্ষিণে হরিলারান্বপপুরে করেকাট “সীল” 
আবৰিদ্ধায়ের দ্বার।। এই সীলসমূহের তিনটি পোড়াষাটি এবং একটি হুপ্তী-দস্য কৰা 

> Indian Archaccology {A Review), 1955-51. ছা 5৮ 

2 Ancient India (Bulletin of the Archaeological Survey of tndint, no. 13 
1957 r- 14. 
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অঙ্ক কোন অস্থি-নি্শ্মত। এইগুলির মন্যে একটি পোড়ামাটির “দীল” সর্বাধিক 
উল্লেখযোগ্য । “সীল-টির বর্ণ গাচ রক্কাত এবং এর গায়ে লহঙ্গ রেখায় অস্কিত 
আছে সুখাযুখী দণ্ডাৱমান দু'টি যানব-সৃ্ডি। দক্ষিণ দিকের মূত্ডিটি প্রাচীন ছিশরীঘ 
ভঙ্গিতে বাষ-পদ অগ্রসর করে দাড়িঙ্গে আছে, এবং তার মাথা অর্ভ-চগ্রারতি 
অথব। শৃঙ্গবুক্ত শিরোভূধণ । হৃত্তির দক্ষিণ হন্তে সাড়াশির জায় অগ্রতাগাবশিষ্ট 
দণ্ড । বাম দিকের মৃত্তিট সম্ভবতঃ নারী । মনে হয়, এই চিত্রটি প্রাগৈতিহাসিক 
যুপের ফোন ধর্স্ম-সক্বন্ধীয় । এ ছাড়, এটি কে।ন তাবাত্রক (19598519500) লিপি 
হওয়াও বিচিত্র সঘঘ। কতকটা এই ধরণের রেখাধস্্ী চিত্র পাও! যাহ অতীত 
লিদু-উপত্যক!, মিশর এবং ক্রীটন্বীপের চিতাক্ষর-পদ্ধতিতে । 

হরিনারায়ণপুরে আবিষ্কৃত অন্টান্ঠ কৰেকটি -সীলে"ও প্রাগৈতিহাসিক ছাপ 
শুম্প& । দ্থা'টি পোড়ামাটির লীলের একটীতে মগ এবং অপরটীতে হ্"টী পরম্পর-চ্ছেদী 
গোলাকার চিত্র অঙ্কিত আছে। শেযোক্ত চিচ্ছের অনুস্ূপ চিত্র দেখা গেছে 
প্রাগৈতিহালিক মেসোপটেমির!, [সন্ধু-উপত্যক।* এবং সৌরাষ্ট্রের ধ্বংশাবশেলে। 
হারনারারণপুরে আবিষ্কৃত অস্থি-নির্ষ্িত “লীলটিতে” সুস্মরেথায় একট! মাস্মধের 
চিত্র উৎকীৰ্ণ আছে ॥ এই পুরাবন্তটী সর্বাদীদভাবে প্রাচীন মিশরের এক বরণের 
“সীলের” অনুরূপ । 

সম্প্রতি চন্তরকেতুপড়ে ( বেড়ার্টাপা ) একটা পোড়ামাটীর “সীল” আবিষ্কৃত 
হারেছে যার প্রদশিত মর-দারীর মৃত্তির গঠন-তঙ্গিতে প্রাগৈতিহাসিক মধ্যপ্রাচ্য 
এবং ঈঙ্গিয়ান সাগরের শিল্পের ছাপ ধরা পড়ে। কলিকাতা বিশ্বৰিষ্ঠালয়ের 
আত্ুডতোব চিত্রশালার অধ্যক্ষ শীদেবপ্রসাদ ঘোষের মতে এই আলেখ্যটী স্রপ্রাচীন 
অনেরীয় শিল্প-রীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয় । এই প্রসঙ্গে “বাতের জাতকে" বর্ণিত 
বিশ্বত-পূর্ববুগে ভারতের সঙ্গে ব্যাবিলনের বাণিজা-সম্পর্কের কথা উল্লেখযোগ্য । 
বহুন্িন পূর্বে পণ্ডিত (কমেডী নানা কারণে এই ধারণায় উপনীত ছন, খে, পৃষ্ট-অস্মের 
সাত শতাধিক বৎসর পূর্বেও তারতের লঙ্গে আ্যাসিরিয়া এবং ব্যাবিলনের সামুদ্রিক 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল ২ ্রতিহ্াসিক ওম্ষ্টেড, ( 01০৪০৪৭ ) ও এই ধারণাত্র 
বিশ্বাসী । তবে তার মতে এই যোগাযোগ সংঘটিত হ'য়েছিল প্ছলপথে 1» 

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, যে, কেবলা সংগ্রহকার্ধ্যের দ্বারা আবিষ্কৃত স্বখপাত্রের 


+21 Morsshwar Dikabit. Etched Beads In Indis, Poocon, 1919. Pp. 33, 
Plate IL 
২) Joureal of the Royal Asiatic Society, 1899, p. 241.288. 
৩1 History of Assyris. p. 532. Sudhakar Chatiopadhyaye , The Achee- 
menlds In India, Calcutte— 1950, p. 2. 
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নিদর্শন দেখে কি করে কাল শুকুতব-পুর্ণ সমাধালে আলা! বেতে পারে? কিন্ত 
ইরোরোলীঘ প্রত্বতাস্িক পদ্ধতি আলোচনা করলে এই ধরণের অসংশ্য দৃষ্টান্ত 
পাওয়া যার | ১৯৩৭ সালে বিশ্ববিখ্যাত প্রত্থতাত্তিক Leonard Woolley মদ 
প্রাচ্যের “ওরোন্টিস্” নদীর মোহনা-অঞ্চলের এক পের ধার থেকে পৃঃ পুঃ থম 
শতকের একটী এখেনীর সৃৎপান্ের অংশ দেখে সর্ব-প্রথম সুপ্রাচীন পোলিভডিছাম, 
সন্দরের ধবংশব/শষের অন্তিয অনুমান করেন। সাধারণতঃ, প্রস্বতান্তিক অগ্রলন্ধানের 
(ববরণীতে এই পরণের আবিষ্ষারকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওজা তযস। এেলীঘ 
মৃৎপাত্রের টুকরা সম্বন্ধে ৮/০০)1০5র মত উদ্ধৃত হ’ল, “Tho first potnherd 
that I picked was from an Athenian vane of tho fiflh century 
B.C. Hero then wan an ancient 51৯৩৯ but where wan the 
mound? A walk aoross lhe ploughisnd answered the 
question, etc.” 

বাঙুলাঘ আবিষ্কৃত পুরাবন্তসমূহ থেকে স্পষ্টই প্রতীঘমান চর বে এই দেশেও 
প্রাগেতিচাসিক ঘুগে এক উন্তত সত্যতার অস্তিত্ব ছিল । বর্তমান বাঙলার লোক-শিল্প, 
স্বত, আলপন৷ প্রকৃতি যেন এই নিলু সত্যতারই সাক্ষ্যস্বত্ূপ । একদল তাঘা- 
তস্তবিদও এই দেশে ইতিহাল-পুর্বকালে এক সাতার বিস্তৃতি অনুমান করেল। 
প্রস্বতাত্িক পর্যবেক্ষণের দ্বার! এই অসমান আজ অনেকট! সত্যতার পথে এগিয়ে 
গেছে । কে জানে, হরিনারারণপুরে এককালে লৌরাষ্ট্রের লোখালের ভাত কোন 
প্রাগৈতিছাপিক বন্বর-মগরী ছিল কিমা ? চন্তরকেতুগড় খেকে তাত্রলিগ্ত পর্ন 
স্থানের মৃত্জিকা-গর্তে যে একাধিক মৌর্ধ-পুর্ব যুগের বন্বর এবং নগরের খ্বংশাবশেষ 
লুক্তাপ্িত আছে লে বিবরে আর আমাদের সন্বেহ নেই । 


} A Forgotten Kingdom ( Pelican series ), চিত 172-73. 
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আঠারশ সাতান্র সালের সিউটিনি শতবাধিকী উপলক্ষ্যে অনেকেই 
পুক্তক লিখিয়াছেন । আমিও লিবিয়াছি। কিন্তু লালা কারণে এই সম্বন্ধে 
কোন বাক বিতণ্ডায় যোগদান করি নাই । অহৃকৃল বা প্রতিকূল সমালোচনার 
উত্তর দেওয়া নিক্প্রয়োজন মনে করিয়াছি । কিন্ত ইতিহাস পত্রিকায় 
( ইতিহাস, ৮ম বৰ্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা ) ডঃ রমেশচস্দ্র মজুমদার আমার লেখ 
সন্বদ্ধে কিছু মন্তব্য করিয়াছেল । আমি বর্তমানে পক্ষাথাতে শঘ্যাগত । 
নিজের ছাতে লিশিতে পারি না । তথাপি ডঃ মজুমদারের মত সুধী ব্যক্তির 
মন্তব্য উপেক্ষা করা উচিত হইবে ন! বলিয়া তু’ একটি কথা বলিতে বাধ্য 
হইলাম । ডঃ মজুমদার লিখিয়াছেন “লম্প্রতি ডঃ সেন প্রতিপন্ন করিতে 
চাহিয়াছেন যে জবোধ্যার লোকেরা তাহাদের দেশ ও রাজা অর্থাৎ 
অযোধ্যার নবাবের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল ।” বিদ্রোছে বহুলোক 
বহু উদ্দেশ্যে প্রপোদিত হইয়া যোগদান করিয়াছিল । কেহ কেহ কেবল অথ 
লোভেই অস্ত্রগ্রহণ করিয়াছিল তাহা প্রয়াণ সহকারে আমার পুন্ডকে উল্লেখ 
করিয়াছি । অযোধ্যা সম্বন্ধে কতগুলি নূতন চিঠিপত্র আমার পুশ্তকে 
লহ্িবেশিত হইয়াছে ( পৃ ৩৮৭-৩৯২ ) । কিন্ত স্থানান্তরে মুদ্রিত হওয়ায় 
বোধ হয় ডঃ মজুমদার তাহা লক্ষ্য করেন নাই । তাহার গ্রন্থ আমার 
বইয়ের কয়েকদিন পূর্বে বাহির হয়। ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে 
রাজনীতিকদিগের মত খণ্ডন করিবার জন্যই তিনি গ্রশ্থ রচনা করিয়াছেন 
এবং আমার বইয়ের আগে তাহ।র বই বাহির করার ইচ্ছা ছিল। এ 
এ্রন্থেই আমার নাম না করিয়। তিনি লিখিয়াছেন যে সরকারী মত সমর্থন 
করার জদ্য কেহ একজন নিযুক্ত হইয়াছ্ছেন। লোকে স্বভাবতই সন্দেছ 
করিয়াছে যে তাহার মত খণ্ডন করাই আমার_..বই লিখিবার একমাত্র 
উদ্দেশ্য । একথ! সত্য যে আমি সরকারী নির্দেশে বই লিখিয়াছি। কিন্তু 
আমার লেখার কোন পরিবর্তন করিতে পারিবেন লা__সরকারের 
সঙ্গে আমার এই রকম চুক্তি ছিল । পরলোকগত মৌলান। আবুল কালাম 
আজঙ্গাদ আমর পুস্তকের যে যুপবন্ধ লিখিয়াঙেন তাহ) পড়িয়াও মনে হয় 


১ম লংখ্য। ] আলোচনা ৩৫ 


যে তিলি অশ্যত সিপাহী বিক্রে।হকে জাতীয় আন্দোলন নালয়। মনে করেন 
না। কিন্ত কোনও কংঞখেসী নেতা সে মত পোষণ করেন না এমন কথ! 
আমি বলিতে পাটি না। টাইন্স্‌ পত্রিকায় অধ্যাপক ফিলিপ ম্‌ ডঃ 
মজুমদারের ও আমার পুস্তক তুইটির সমালোচনা! করিয়াছেন । বশ্ষ্াদান 
প্রবন্ধে ডঃ মজ্রমদার তাহার সমালোচনার উত্তর দিতে চে&া করিয়াছেন ॥ 
অধ্যাপক ফিলিপ স্-এর বক্তব্য ছিল যে এই তুখানি পুস্তকে এমন 
কোন কপা নাই যাহ! পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই । ফিলিপ স্‌ এর উক্তি 
কতদূর পরীক্ষাসহ তাহা বলিবার ধুষ্টতা আমার নাই । ডঃ মজুমদার 
বলিয়াচ্ধেন তিনি কতগুলি বিষয়ে লিখিয়।ছেন যাহ! নূতন এবং বর্তমানে 
সর্ববাদীসম্মত । দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বাহাগুর শাহের কণ! লিখিয়াছেন। 
তাহার ম্যায় আমিও এই মত সমর্থন করি যে প্রকৃতপক্ষে বাছাছুর শাছ 
বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন না। কিন্ত কথাটা নূতন নহে । ্রেটহেডের 
যে সরকারী চিঠিপত্র (ভ্রকাশ কাল ১৮৫৮ ) প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেই 
জানা যায় যে বাহাতুর শরীহ সিপাহীদের বিজোহের বিরুদ্ধে ইংরাজদের 
সহিত মড়যনস্তে লিপ্ত ছিলেন । সুতরাং কাটা যেমন নূতন নহে, আমাদের 
উভয়ের যুক্তি সত্বেও তেমনি সকলে এখনও উহা গ্রহণ করে নাই । প্রমাণ 
পাকিস্তান সরকার বিদ্রোহী নেত! হিসাবেই বাহাদুর শাহের দেহাবশেষ 
রেংগুন হইতে করাচীতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন । বিড্রোহ 
সম্বদ্ধে অনেক কিছুই বিতর্কের বিষয় । আমরা প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে 
কোন মত খণ্ডন করিলেই যে সাধারণ লোকে তাহা গ্রহণ করিবে এরূপ 
সস্তাবন৷ নাই । বিভিন্ন রাজ্য সরকারের চেষ্টায় স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘষে 
সকল ইতিহ!স দংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখলেই আমার 
বক্তব্য প্রমাণসহ কিনা বুঝ] যাইবে । আমার বইতে বিদ্রোহী নেতা 
মহপ্মদ হাসানের লহিত খয়রুদ্দিন আহ মদের যে পত্র/লাপ হইয়াছিল (আমার 
পুন্ডকে প্রকাশিত পৃঃ ৩৬৩৬৬ ; ৩৮৭-৩৯১ ) তাহাতে মহম্মদ হালাল 
বলিয়াছেন আমি আমার নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য যুদ্ধে যোগদান করি লি. 
রাজার পক্ষ সমর্থনের জন্য যুদ্ধ করিতেছি । অবশ্য ইহা হইতে প্রমাণ 
হয় না যে সকল বিদ্রোহী নেতারই এইরূপ মনোভাব ছিল । যাহা লিখিয়াছি 
তাহা অনুমান হইতে পারে। কিন্ত ইতিহাস যুক্তিসঙ্গত অনুমান অগ্রাহ 
করে না) বিজ্রোহীরা কেবল লুঠনের লোভেই যুদ্ধ করিয়াছিল ইহাও 
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অনহুম।ন । কিন্তু মহন্মদ হাসান ব্যতীত আরও কয়েকজন অযোধ্যার 
বিড্োষ্বী নেতা এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন । দৃষ্টান্ত প্বরাপ 
শঙ্করপুরের বিখ্যাত জমিদার রাদ্রপুত নেত! বেণীমাধবের কথা বল। যাইতে 
পারে । লর্ড ক্রাইভ যখন তাহাকে আত্মসমর্থন করিতে আহবান করেন 
তখন বেসীমাধব বলিয্লাছ্িলেন “শঙ্করপুরের হর্গ আমার, সে তর্গ ইংরাজের 
হাতে ছাড়িদা দিতে পারি, কিন্ত আমার দেছের মালিক আমার র়াজ্জ৷ আমি 
আত্মসমর্পন করিতে পারি লা (পৃঃ ৩৬০ )।” হনুমন্ত সিং নামক আর 
একজন জমিদার বিদ্রোহী দলে যোগদান করেন লাই । কিন্তু তিনি সাঁছার 
জেল! স্যাজি্রেটকে বলিয়াছিলেন “তোমরা আমার জমিদারীর বছ এম 
বাজেয়াপ্ত করিয়াছ ; আমার রাজ্জাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ । বিপদের 
সময় আমার আশ্রয় প্রার্থী হইয়াছিলে । আমিও তোমাদিগকে আশ্রয় 
দিয়াছি । এখন ফিরিয়৷ যাইয়। বিজ্রোহী দলে যোগ দিব ।” ( পৃঃ ১৮৮ )। 
এই সকল কারণেই উপরোক্ত অস্থমান করিয়াছিলাম । এ অঙুমান যদি 
পণ্ডিতদিগের বিচারে অযৌক্তিক প্রমাণিত ছয় আমি নিশ্চয়ই তাহা 
প্রত্যাহার করিব । কিন্ত বাহা বলিয়াছি তাছা। উড়াইয়৷ দিবার মত 
বলিয়া আমার মনে ছল্প না। সরকারী হুকুমেও তাহা লিখি নাই । প্রকৃত- 
পক্ষে সরকার আমার মতামতে কোন হস্তক্ষেপ করিবেন ন। প্রতিশ্রুত ছিলেন 
এবং লে প্রতিশ্রুতি তাহারা রক্ষা করিয়াছেন । আমার মতামত সর্বজন- 
প্রান্ত হইবে ইহা আমি আশা করি না। কিন্তু ঘাহা লিখিয়াছি তাছ। 
উপলব্ধ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছি । যদি নুতন প্রমাণ কিছু 
আবিষ্কৃত হয় তদহ্ৃসারে আমার সিদ্ধান্ত সংশোধিত হুইবে ॥ 

্ প্রীন্ঘরেজন।খ সেন 


পুস্তক পরিচয় 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবি জ্বীবনী-_শ্রীভবতোষ দত্ত সম্পাদিত ; 
প্রথম সংস্করণ ১৯৫৮; ক্যালকাটা বুক হাউস; পৃষ্ঠার লংব্যা 
৩+৮৭+ ৫২৪৮৯ ; মুল্য__বাকো। টাকা 

বাঙলা দেশে উনবিংশ শতকের নন জাগৃণ্তির ইতিহালে ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত এক 
অবিস্মরণীয় চরিত্র । সুশিক্ষিত বা প্রতিতাশালী লা হওয়! সত্বেও তিনি তৎকালীন 
সাহিত্যে ও লামাঞ্সিক ইতিছাসে সংশয়াতীতক্কূপে নিজপ্রতাব প্রতিষ্ঠিত করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন । বাঙলা সাহিত্যের ইতিহালে কবি হিলাকে প্রদ্যানতঃ গার 
পরিচয়, কিন্ত লমপ্রতাবে তার রচন| কাব্যপদবাচ্য কিনা সন্দেহের বিষর । গগ্চলেখক 
ও সাংবাদিক রূপে তার কীর্তি সম্ভবতঃ সার পল্তরচনা অপেক্ষা মহত্তর, কিন্ত 
এগ্তকবি'র খ্যাতির অন্তরালে অবস্থিত সে ক্কতিত্ব সর্বসাধারণের নিকট পরিদ্ৃশ্তমান 
নদ্ব। ওার তথাকথিত কাব্যলভ্ঞ/র ঈশ্বরচন্ত্রের যে পরিচয় আমাদের সামনে উপস্থিত 
'করে তা শোচনীয় জ্ূপে অসম্পূর্ণ । সমগ্র ব্যকিটির মানসবিবর্ডনের স্বদ্বপ বহুলাংশে 
পরিস্ফুট হয়েছে তৎপম্পানিত সাময়িক পত্র “সংবান প্রভাকরে’ প্রকাশিত তার বিভিন্ন 
গন্স রচনায় । 

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের একটি উল্লেখযোগ্য দান, প্রাচীন 
কবি ও কবিওয্লালাদের লু প্রান জীবন-বৃত্তাস্ত এবং অপ্রকাশিত রচদা সংকলন । 
‘অষ্টাদশ শতান্দীর প্রথম দপফে তারতচন্তরের জন্ম থেকে কবিদের ইতিহাস আরও 
এবং রামলিধি গপ বা নিধৃবাবুকে দিয়ে এই ইতিহাস শেব। “আবার অষ্টাদশ 
শতাব্দীর চতুর্থদশকে রাস ন্থসিংহকে দিয়ে কবিওযালাদের ইতিহাসের আরস্ত’ এবং 
“উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীত্র দশকে রামবন্থুর স্বৃত্যু এবং ল্মীকান্ত বিশ্বাসের কাহিনী 
দিয়ে এই ইতিহাসের শেষ ।” স্বতরাং সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী এবং উনবিংশ শতাব্দীতে 
ইংরালী কাব্যের আদর্শে বাঙলা কবিতার রূপান্তরের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দেড়শ” বৎসর 
ঈশ্বর গুপ্তের পর্যালোচদার বিবয় ছিল। উল্লিখিত কবি এবং কবিওয়ালাদের জীবনী এবং 
রচনা ঈশ্বরচন্ত্রের কালেই প্রায় স্থস্রাপ্য ছয়ে পড়েছিল । সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্র ব্যতীত 
অন্যদের রচিত পদ ব! গালের ( মুদ্রিত সংস্করণ দূরে বাক ) দির্তরবোগ্য হৃস্তলিখিত 
পুথিও ছিল না। শিষ্য পরম্পরায় বা সাধারণ লোকের মধ্যে পানগুলি মুখে সুখে 
ফিরত । এ’ অবস্থান পাঠ বিকৃতি এবং বিকৃতি অনিবাৰ্য ॥ তাই এস্টুকু দহজেই 
ব্যেবা। যায় ঈশ্বরতন্ছ ঘি গবেধণ! ও পরিশ্রম করে এই রয়চিতাদের জীবনী ও রচন। 
সংগ্রহ ন করতেন, তাহলে বাঙ.ল! সাহিত্যের ইতিহালের প্রায় দেড়ণত বখলরের 
উপাদান সম্পূর্ণ নষ্ট হলে ঘেত। এই সংগ্রহের কালে তিলি প্রধানত: তিনটি উপায় 
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অবলদ্ধন করেন লেণ্ডলি হল বখাস্থানে উপস্থিত হতে প্রত্যক্ষ তথ্য উদ্ধার 
লষসামহিক দলিল পত্রাদি পরীক্ষ। এবং কিন্বপন্তী সংরক্ষণ । অবশ্য তিনি বে সর্বত্র 
'আগুলিক বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি প্রছেপ করেছিলেন এমন কথ! হল। চলেন) ॥ কিন্ত 
তা সন্তেও তার লাফল্যের পরিমাণ বিপুল । 

শিক্ষা ও পরিবেশে প্রাীলপন্থী এই মাহ্বলটির কির গান প্রস্ৃতি 
সাছিত্যের অধোদুখ্ী অধ্যারগুলির প্রতি সত্যই যমস্বোধ ছিল। তিনি স্বয়ং কবির 
দলে গান বাধতেন এবং গার লাছিত্যিক আদর্শ কবিওয়ালাদের চেযে খুব বেশী 
উঁচুদব্রের ছিলনা । প্রথম জীবনে সামাজিক ব্যাপারেও তিনি ছিলেন ঘোরতর 
রক্ষণশীল, ইংরানী শিক্ষ1, দর্ম ও সমান্স সংস্কার প্রস্থতিব বিরোধী ॥ কিন্ত কলকাতার 
প্রগতিস্টঈলদলের সংস্পর্শে এলে ক্রমশঃ ভার দৃরিতঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে । তিনি নান। 
দিক দিয়ে নবজাগৃতির নূতন আদর্শের প্রতি লহাহ্তৃতিগম্পন্ল হয়ে পড়েন ( 
তত্ববোধিনী সতায্ন যোগদান, ইংরেজি শিক্ষার এবং স্রীশিক্ষার সমর্থন, ইয়ং বেঙ্গল 
দলের প্রশংলা ইত্যাদি নান। ব্যাপারে তার এই নুতন আদর্শ গ্রীতি প্রকাশ পেতে 
থাকে । আশ্চর্যের বিসদ্, এই পরিবর্তনের পরেও সাহিত্যের প্রাচীন অধোগাধী 
আদর্শের প্রতি মমন্ধবোধ তিনি বিদর্জজন দিতে পারেননি, তার লিজের সাহিত্যাদর্শেও 
কোনও পর্রিবর্তন ঘটেনি। ১৮৫৪ গরীষ্টাব্বেও তিনি স্বরং কবির দলে বাধনদারের 
কাজ করেছেন। নবীল ও প্রাচীনের সংঘাতজনিত দ্বিপা ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের আীবলে 
লে ঘুগে বেমন স্পষ্ট ও বিত্রিকূপে দেখা দিয়েছিল এমন খ্আর কারও জীবনে লয়। 

ঈশ্বরচন্মের উপরিউক্ত আলোচনা ও সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল ‘সংবাদ- 
প্রতাকরের' পৃষ্ঠার । তারতচন্র-সম্পিত রচনাটি ছাড়া এর অল্পান্চ অংশ গ্রস্থাকারে 
ছুঝিত হয়নি । কিন্তু বাঙ্‌লাসাছিতোর এই বিশেষ ঘুগটির আলোচনার অন্ত 
ঈশ্বরতজ্মের রচলাই এখনপর্থ অঙুলদ্ধিৎত্র পাঠকের একমাত্র অবলম্বন । সুতরাং 
এর একটি নির্ভরযোগ্য সংস্করণ প্রকাশ করে অধ্যাপক এষ্টতবতোন দত্ত স্বধীসমাজের 
ককতজ্ঞতাতাজ্দন হত্রেছেন। 

সম্পাদনার কাছে অধ্যাপক ও দণ্ড বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ॥ অবতারণা 
সাধারপতাবে তারতচক্্র থেকে ঈশ্বরগুণ্ত পর্যন্ত বাঙ্ড লা কাব্যধারার বিবর্তনের যে 
আলোচন। করা হয়েছে ত| যেমন তথ্য বহুল তেমনি সৃলাবাল। বিশেষ প্রশংলার 
কথ!, সম্পাদক সাহিত্যের লামাজিক ও অর্থনৈতিক পটসুমিকা! সম্পর্কে সচেতদ 
এবং তার এই বিবন্নক আলোচনার ত্যরতচন্ত্রের পর থেকে পাশ্চাত্য প্রভাব 
প্রতিষ্ঠিত ছ'বার পূর্বাসবি বাঙ.ল| সাহিত্যের অধোগতির বে সামাজিক ও অথ নৈতিক 
বিশ্লেষণ আছে, তা! আসাদের সাহিত্যের সমালোচনা বিভাগকে সৰৃদ্ধ করবে $ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি প্রভূত শ্রমশ্বীকার করে ইতিহাসের মূল উপাদান অনুশ্ীলদ 
করেছেন ॥ ‘সংবাদ প্রতাকর' ও অস্তান্ত সামস্িক পত্রের ফাইল, হিন্দু কলেজের 


১ম সংখ্যা এ] পুক্তক পরিচয় ৫৯ 


পরিচালক সতার কার্শ সিবরণের- পাখুলিশি, অস্কান্ত সশিপত্র এই ঘুগের ইতিহ।স 
আলোচনায় এত বৃহুলভানে পূর্বে লক্ভঘবতঃ সর কেউ ব্যবহার করেললি। ফলে 
সম্পাদকের বিল্লেসণই যে শুধু সনুদ্ধ, হয়েছে তা লব কষেকটি নূতন তথ্যের 
সন্ধানও তিনি আমাদের দিতে পেরেছেন; যেনন রক্ষণশীল অবস্থায় জীইধর্ম 
প্রচারের স্রোত রোপ করবার জন্তু পেইলের 4১ ০ Reণদ০n-এর 'অংশলিশেবের 
অনুবাদ সংবাদ প্রতাকরেন পৃষ্ঠার প্রকাশিত হয়েছিল; উশ্বরচদ্রে হিন্দুকলেজ্লে 
প্রদত্ত ইংরেলি শিক্ষার শিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় কলে কর্তৃপন্চ 
ভার বিরুদ্ধে আদালতে ম।নল! আনসার কপা পর্যন্ত চিস্ত/ করেছিলেন, ইত্যাদি । 
শিল্র্-উল-বূতপ রীন্‌ পেকে তিনি রানলিপি গুপ্তের জ্ীবলে গে একটি সডাবনার 
হাত উদ্ঘাটিত করেছেন তা লত্যই চনকপ্রদ । বাড়ল উপপার প্রবর্তক 
কি সতাই ফৌজদার হিসাবে ইংরাঞের নিরুত্ে শুদ্ধ করেছিলেন? প্রসঙ্গাত: এ'কথাও 
উল্লেখযোগ্য ঘে নূতন তথ্য পারবেশনের মোহে তিনি কোথাও পত্ডিতজ্বনোচিত 
সতর্কত! বিসর্জন দেননি । গ্রস্থশেদে ‘আহুদঙ্গিক তথ্য” শীর্দক অধ্যান্নে তিনি গুপ্ত 
কৰি উলিখিত দাসরিক নান। বাক্ির যে পপিচন্গ লংগ্রহ করেছেন, তার উতিহালিক 
মূল্য দেই) ঈশ্বরচন্দ্র গুধ্যের জীবনে আদর্শ সংঘাতের ইতিহাস তিনিই ব্বোণকরি 
প্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আলোচনা করলেন। বদীয় ননজাগৃতিন অবিশ্যৎ 
স্রতিছাসিকগণ এর থেকে ঘথেই চিন্তার খোরাক পাবেন। 

দিলীপ কুমার বিশ্বাস 


India’s Fight for Freedom or the Swadeshi Movement. 
Prof. Haridas Mukherii and Prof. Uma Mukherji 

প্রাপ্তিস্থান ফার্শা কে, এল মুখোপাধ্যায়, ৬/১-এ বাঞ্ছারাম অক্রর লেন, 
কলিকাতা-১২, পৃঃ ১-২১৪, পাদটীকা, পুঃ ২১৫-২৩৭ ; পরিশিষ্ট ১, ২ ও ৩ 
পুঃ ২৩৮-২৫২ । মূল্য—_৭॥০ ॥ 

তারতনর্স হইতে বিদেশী শাসনের উচ্ছেদসাধনই ছিল বাংলার স্বদেশ! আম্ধোলনের 
(১৯০৪-০৬ সাল ) মূল উদ্দেশ্য । লর্ড কার্্রনের “বঙ্গভঙ্গ” প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিম্বাই এই 
আন্দোলন দান! বাধিয়া উঠে। পরে বাংলার এই স্বদেশী আন্দোলন তারতবর্ষের 
স্মানীনতা সংগ্রামের রূপ পরিপ্রহ করে। এই মান্দ্যলনের প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশের 
ইতিহাল জানিবার আগ্রহ আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। আলোচ্য গ্রন্থে প্রন্থ- 
কারঘয় স্বদেশী আন্দোলনের ( ১৯০৭-০৬ ) ইতিহাস লই আলোচন! করিয়াছেন । 
শ্রচ্থে নিবদ্ধ পাচটী অধ্যায়ে বঙ্গ-তক্গ আন্দোলনের লচেনা, বিভিশ্র জেলাত্র তার 
প্রতিরোধ, স্বদেশী মন্যেতাবের প্রসার, লন্তাসবাদের উন্তুব, ১৯০৩ সালের বিভিন্ন 
ভাবধারা ইত্যাদি লইয়া বিশদ তাবে আলোচন! কর। হইছাছে। সরকারী দরে 
রক্ষিত দলিল পত্র, সমসাময়িক ইংরাজী ও বাংলা সংবাদপত্র ও প্রকাশিত সরকারী 
বিবরণী হইতে গ্রস্থকারত্ব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন । সাহারা অসীম বৈর্য ও অধ্যবলাম 
সহকারে এই সকল তথ্য বিচার বিশ্লেষণ করিয়া স্বদেশী আন্দোলনের আলল রূপটী 
পাঠকবর্গের সন্দুখে তুলির! ধরিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের ইতিছাল রচনার ক্ষেত্রে 
এইরূপ প্রচেষ্টা আমাদের দেশে এই প্রথদ। ইহার জন্য তাহার! বাঙ্গালীমাত্রেরই 

ছা নাহ। 
ক্তজ্ঞভাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই তড়িৎকুমার শুখোপাধ্যায় 


বঙ্গীয় ইতিতাস পারিষ 


গত ৪ঠা অক্টোবর ১৯৫৮ বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের সপ্তম বাখিক 
অধিবেশন অহৃষ্ঠিত হয় ॥ শ্রীন্থশোভন সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। 

প্রথমে পূর্ববর্তী বৎসরের কার্থ বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হয় । অতঃপর 
পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীতড়িৎকুমার মুখোপাধ্যান্ন বাযিক আয় ব্যয়ের 
পরীক্ষিত হিসাব সভায় পেশ করেন । এই বৎসর পরিষদের আজীবন 
সত্যের সংখ্যা ৫; সাধারণ সভ্য ৭৫ এবং গ্রাহক সংখ্যা ১৯২ ॥ 

এই বৎসর ইতিহাস পরিষদের উদ্যোগে চারটি আলোচনা সভা ছয় । 
প্রথম দিন শ্রীঅসীমকুমার দত্ত “জ্রগ্জাথদেবের মুতিপুজ্ার উৎপত্তি ও তাহার 
প্রসার", দ্বিতীয় দিন শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী ‘নেপাল দরবারে রক্ষিত 
ভারতীয় পু'ণি ও তাহার এঁতিহাসিক যুল্য', তৃতীয় দিন শবরুণ দে “ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশসমূহের অর্থনৈতিক অবস্থা” এবং চতুর্থ দিন 
ঞ্নির্মলকুমার বহ্থ “আমেরিকান বিশ্ববিদ্ালয়ে ভারতীয় সমাজ্রতত্বের পঠন 
ও গবেষণা” সম্বন্ধে আলোচনা করেন । 

এই বৎসর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের সভাপতি শ্রীন্রেন্দ্র নাথ 
সেনকে সম্মানস্চক ডি. লিটু. উপাধি দানে ভূষিত করিয়াছেন । ডক্টর 
লেন-এর এই সম্মানলাতে পরিষদ গৌরব বোধ করিতেছে । 

নিম্নলিখিত সত্যগণ নবম বৎসরের শ্রন্য ইতিহাস পরিষদের সদস্য 
নির্বাচিত হন £ শুট্টরমেশ চন্দ্র মজুমদার, শ্রীন্ত্বরেন্্র নাপ সেন, ভ্রী্থশেভন 
সরকার, শ্রীনরেভ্্রকফণ সিংহ, ও্ইজিতেন্্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রতুঙ্গ চন্দ্র 
গুপ্ত, শ্রীঅনিল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীসরসীকুমার সরস্বতী, শ্রীবিমলা প্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীন্ুকুমার রায়, জঅমলেশ ব্রিপাটী, শ্রীচারুচজ্্র দাশগুপ্ত, 
শ্রীবিমলকান্তি মজুসদার, শদিলীপকুমার বিশ্বাস, শ্শিশিরকুমার মিত্র, 
ভ্ীসোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, শ্রীঅসীমকুমার দত্ত, শ্রীদিলীপ কুমার ঘোষ (১), 
্রীতড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীশোভল বন্থু ও শ্রীদিলীপ কুমার ঘোষ (২) । 
কম-কত 1মগুলী নিৰ্বাচন ; 

গত ১১ই অক্টোবর ১৯৫৮ বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের কর্মসমিতির প্রথম 
অধিবেশন হয় ॥ নূতন বৎসরের জদ্য শ্রীন্রেন্্র নাথ সেন পরিষদের 
সভাপতি, শ্রীজিতেন্্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঝ্টীন্ুশোভন সরকার সহ- 
সভাপতি, জপ্রতুল চন্দ্র গুপ্ত কর্সসচিব, শ্ীলোমেন্দর চন্দ্র নন্দী ও আীশোভল 
বন লহ-কর্সসচিব ও উ্রতড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন । 
ইতিহাস পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হুন শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার ও 
আ্ীনরেন্্ কৃষ্ণ সিংহ ॥ 

[ বিঃ জ্রঃ_-“সংস্কত পত্র ও দলিল দল্ডাবেজ” শীর্ঘক প্রবন্ধটির বাকী অংশ 
আগানী সংখ্যাশ্ প্রকাশিত হবে} 


৯ম খণ্ডে ২য় সংখ্যা ১৩৬৫ 


ইতিহাম 
্রমাসিক পত্রিকা 


বঙ্গীয় ইতিহাস পলিষদ 
৪৭-এ, একডালিয়া নোভ 2১8. হুলিকাতা-১৯ 


বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ 
কর্মকর্তামগ্ডলী 


সতাপতি 


 সুরেজ্ঞনাথ সেন 


সহ-সভাপতি 


হই জিতেজ্ঞলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
আ স্শোভন সরকার 


কধসচিব 
উপ্রতুল চজ্ঞ গুপ্ত 


সহ-কর্মসচিব 


ও সোমেজ্ঞ চল্জর নন্দী 
৷ শোভন বস্ম 


কোযাধাক্ষ 
ঞ্রতড়িৎকুমার দুখোপাধ্যার 


সুচীপত্র 
বিষয় 


ইতিহাসে সত্যযুগ 
অতীন্ত্রদাথ বহ 


সংস্কতপত্র ও দলিল দর্জাবেজ্ঞ 
শুীস্ুরেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


অশোকের নবাবিদ্ধৃত কান্দাহার-লেখ 
গরীদিলীপকুষার বিশ্বাস 


ভারতীয় ভান্ষর্য-শিল্লের পর্যবেক্ষণ 
সুদীররঞ্জন দাশ 


এীতিহালিক গবেষণ। পদ্ধতি ও মার্ক ব্লক 
বিনয় চৌধুরী 


৬১ 


৭১ 


৭৬ 


৯৩ 


১০১ 


মূল/ 2 প্রতি সংখ্যা দেড় টাকা, বাধিক-_ পাঁচ টাকা 


বলী ₹তিছাস পরিবদের পক্ষে পীনরেঙ্গ রঞ্চ সিংহ কর্তক প্রকাশিত এবং শতাব্দী 
প্রেস প্রাইভেট ১ ৮০ লোহার সাকৃলার রোড, কলিক! হইত মুধ্রিত 1 








লবঙ্গ খণ্ড] আগ্রহায়শ-আদষ, ১৩৬৫ [ দ্বিতীয় সংখ্যা 


অতান্দ্ৰনাথ বহু 


দেশ কাল নিবিশেষে প্রক্ুতিবাদী স্বপুবিলাসীর৷ এক অতি প্রাচীন 
স্বভাবশুন্ধ সমাচ্ছের কল্পনা করেছেন। ইতিহাসের ধারা-বিবরণী তখনও সুরু 
হয় নি । সভ্যতার আড়দ্বর, রাষ্ট্রের অহুশাসল, বিত্তের বৈষমা, বর্ণের 
ভেদাভেদ জীবনকে ক্লিষ্ট ও কলুষিত করে নি। ইতিহাসের সেই প্রাকৃকালে 
প্রাকৃত মানুষ ছিল নির্মল নিষ্পাপ, সমদর্শী সমধর্মী । ছু'হাক্জার বছর ঘরে 
এই ধারণা দেশে দেশে মুক্তিপিপান্থ মানবপ্রেমিকদের নে আশার দীপ 
আলিয়েছে । 

এই. অতিপ্রাচীন স্বর্ণযূগের কীর্তন আছে মহাভারতে ও, পালিগ্রস্থে । 
সে যুগে সমাজ ছিল একবর্ণ, সকলেই ছিল দেব বা ব্রাহ্মণ, নারী পুরুষের 
পণ্য ছিল না, অধিকারভেদ ছিল লা, মাহুষমাত্রই ছিল অমম, অপরিগ্রহ, 
কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়”_-আর তাদের পুপ্যফলে মেঘ ছিল কালবর্ষী, শস্য ছিল 
রলবান । এই কৃতঘূগের পুণ্যবানর। ছিমালয়ের পরপারে উত্তরকূরুর মায়া- 
লোকে এখনও অবিরাম শাস্তি ও আনন্দের ক্রোড়ে ভ্রীবনঘাপন করেন । 
(মহাভারত ৬৬।১৩ ; দীঘলিকায় ৩২৭ ) 

সত্যাধুগের মাহুযের জীবনে কোন বন্ধন ছিল না। ছে ছিল অবাধ 
উন্মুক্ত । মহাভারতের শান্তিপর্ধে বিক্ষিপ্ত কর্েকটি ছত্রে এই নিরাক্র 
সমাজের আভাস আছে । 


৬২ ইতিহাস ৯ম খণ্ড 


“তখন লা ছিল ব্রাঙ্তা, লা ছিল রাজ্য, না দণ্ড বা দাণ্ডিক প্রজ্ঞারা সহজ 
ধর্মে পরস্পরকে: রক্ষা করত 1” (০৮1১৪ ) 

“পুরাকালে ধিক্কার ছিল দণ্ড । তারপর এল বাগ দণ্ড, তারপর আদান 
দণ্ড ( অর্থদণ্ড )। এখন বধদণ্ডের প্রবর্তন হয়েছে ।” (১৭৩।১৯ ) 

“পুরাকালে সংহত ভাবে ধর্ষাচরণ করে তারা সুখে বাস করত । বিচার 
করবার মত কিংবা প্রায়শ্চিত্ত করবার মত তাদের কিছু (বিবাদ কিংবা 
অপরাধ ) ছিলনা ॥” ( ২৭৬)১১) 

এর এক হাঙ্জার বছর পরেও প্রাকৃত সমাজের স্বপ্ন তাবুকের চোখ থেকে 
মুছে যায় নি। ষ্ঠ ও সপ্তম শতকে বৃহস্পতি ও নারদের স্বতিগ্রস্থের 
মুখবন্ধে স্মরণ করা হয়েছে যে পুরাকালে মাহুষ ছিল ধর্ম।শ্রয়ী ও সত্যনিষ্ঠ । 
তার লোভ ও হিংসা ছিলনা, শান্রবিধিরও প্রয়োজন ছিল লা। নবম শতকের 
জৈন দাৰ্শনিক জিনসেনও এই নিরাজ এঁতিহোর উল্লেখ করেছেন । 

চীনের দার্শনিক লাওৎসে ছিলেন সহজিয়া । ভার “তাও' হুল সহজঘ|ন, 
প্রকৃতির পথ । লাওৎনের প্রতিতম্বী নীতিবাগীশ কনফুসিয়াসও এক 
প্রাগৈতিহাসিক প্রাকৃতিক যুগের মহিম! কীর্তন করেছেন। কিন্ত তিনি সহজিয়া 
ছিলেন না। সমসাময়িক অশান্তি ও উচ্ত্খলতা থেকে নিস্তার পাবার জ্যো 
লাওৎসে দেখিয়েছিলেন প্রকৃতির সহজ ভ্রীবনে ফিরে যাবার রাস্তা, আর 
কনফৃুসিয়াস দেখিয়েছিলেন সামাজিক নীতিবন্ধন ও অঙ্গুশাসনের পথ । 

“এই রাজপণ ধরে যখন মাহৃষ চলত তখন আকাশের নাচে সকলেই 
এক যৌথ চেতনার দ্বার। পরিচালিত হত ; তারা কর্মদক্ষ ও ধর্মনিষ্ঠ লোকদের 
মনোনয়ন করত ; তাদের কথা ছিল সরল এবং পরস্পরে মিলেমিশে চলা 
ছিল অভ্যাস । শুধু বাপ-মাকে তারা ভালবাসত না, কেবল নিজের 
ছেলেমেয়েকে তারা সম্ভানের মত দেখত না, বৃদ্ধদের মৃত্যু পর্য্যন্ত খোর- 
পোষের ব্যবস্থা হত, সমর্থদের কাজ যোগান হত, ছোটদের .লালনপালনের 
বশ্পোবস্ত হতো ) যারা বিধবা, পিতৃমাতৃহীন, নিঃসন্তান কিংবা যারা রোগে 
পন্থু ভাদের প্রতি দয়াদাক্ষিপ্য ছিল এবং তাদের ভরপপোষণের অভাব 
ছত না।” (লি কি বা কখা-সংগ্রহ ) 

কলফুসিয়াসের সত্যবুগ আদর্শ সুশাসনের যুগ -এ এক র্ামরাজ্যেনর 
কাহিনী । লাওৎসের সত্যযুগ ছিল অরাজ্ত, সেখানে “স্ব বা “কু কোল 
শাসনই নেই.---না নৈত, লা সরকারী নাহষের অস্তরের ধর্মই শাটি_ 


হম্স সংখ্যা ইতিহাসে সত্যবুগ ৬৩ 


ভালন-দর বিচার সেখানে নেই, সে ধর্সের নান তাও" । ভাব্রতীয়ে ভাবুকলা 
একেই বলেছেন কুরুধর্ম, যার লীঠম্থান ডিল উত্তরকুরু । 

লাওহলের অনুগামী বৃষ্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতকের দার্শনিক চুয়াংৎসে 
একেছেন প্রকৃতির কোলের শান্তসুম্পর ব্রাজ্্যের ছবি যেখানে মাহুষ ছিল 
লহজ সরল ধীর ও স্থির ৷ 

“শেন হুং-এর সময়ে তার। যেখানে সেখানে শুয়ে পড়ত আর যেদিকে 
ছুচোখ যায় চলে যেত । কেউ তার বাপের খবর জ্ঞানত না, জ্ঞানত' কেবল 
মায়ের খবর । মান্ুম বাস করত বন্য হরিণের সঙ্গে-:-সে কারো অনিষ্ট 
চিন্তা করত না। এই সব ছিল আ(দিকাপের ধর্মবূগের স্মল ।” 

“মাহুষ যখন তার স্ব।ত।বিক প্রবৃত্তি মেনে চলত তখন সে পশুপাখির 
সঙ্গে বাস করত এবং সমস্ত জীব ছিপ এক । ভদ্র ও ইতর লোকের তফাৎ 
কেমন করে বে।ঝ। যাবে? কারও ব্রন জ্ঞানবুদ্ধি ছিল লা, তাই তাদের 
স্বভাবধর্ম বিপথে যেতে পারত না । কারও কোন আকাঙ্ক্ষা! ছিল লা, কাজেই 
তাদের প্রকুতি তারা হারায় নি)” 

“তারপর যখন প[ওতর। এলেন, নিন মিন করে দয়াদাক্ষ্যিণোর ও 
নীতিকপার উপদেশ শে।নাতে লাগলেন তখন থেকে মামুযের মনে ধোকা 
লাগল, সন্দেহ দেখা দিল ।” (ঘোড়ার খুর ) 

চীনের তাও বদীদের কিছু পরে গ্রাসের লিনিকরা দেখলেন এই 
স্বর্ণযুগের দ্বপ্ধ । এন্টিব্বিনিস তার "আইন ও কমনওয়েল্থ প্রসঙ্গে' নামক 
পুস্তকে গ্রীকদের কেতাত্রম্ত সভ্যত। ও সংস্কারের লঙ্গে আদিম বর্ধরদেন 
স্বভাবশুদ্ধ সুখী জীবনের তৃলন। করেছেন । গ্রীক পুরাণের স্বর্ণযূগে ক্রোনাসের 
নিৱ্লাজ রাজত্বে মাঠুষের বুকে ঈর্ষ)। ও স্পা ছিল না, পৃথিবীর বুঁকে শীতগ্রীশ্মের 
প্রকোপ ছিল না” _মাস্ুষে ছিল আব্বতুষ্টি, পুথিবীতে ছিল চিরবসস্ত । 
আক উপকথাম্ন বলে যে আদিতে মাহ ছিল দেবগো|ষ্ঠের ধেহু-_ভাদের 
গোপাল ছিলেন দেবতাদের ভৃত্য জ্ঞানী আমিরা_ বার। মাহুষ ও পশ্ডর 
ভাষা জানতেন । এই কাহিনীগুলি অবলম্বন করে এন্টিস্বিনিলের ধ্যান 
মানসে ছুটে উঠল আদিম নিরাজ্জ সমাজের ছবি, যাতে প্রকৃতির অনাবিল 
পরিবেশে নিঃশাস্‌ন বন্ড মানুষ ভর! জীবনের আনন্দ নিয়ে বিচরণ করছে! 
তার চোখে ভাসত থে.সের বলচারী আদিবাসীর। তাদের শিকার-দেবত। 
ডায়েনিস৷াস্‌ এর মত গহন অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আজিনবসন অর্ধপশুর দল 


৬৪ ইতিহাস নম খণ্ড 


পঞ্তমূথেস সঙ্গে মিশে গিয়েছে, অথবা পিংহ৮মারত আনতবিত্রন্ হের ক্রিস 
গদাছাতে দেশদেশাম্তরে হানা দিচ্ছে অশুভ ও অন্যায়কে লাশ করবার জন্যে ॥ 
এই অবাধ বর্ধর জীবন ছেড়ে প্রীকর) গড়েছে কৃত্রিম হেলেনিক সততা, 
বদ্ধ নগরের অচলায়তন ॥ 

চুয়াংংসের সমসমরে এন্টিস্থিনিস ও ভার শিষ্য ডায়োজিলিস সহজযালের 
বাণী নিয়ে এলেন এথেন্সে । এ বাণীর উত্তরাধিকার এসে পড়ল স্টোইকদের 
হাতে । এদের গুরু জেনো এবং তার শিশ্যদের বেশীর ভাগ এসেছিলেন 
এশিয়া থেকে । এখথেন্পে এসে এরা গাইলেন প্রকৃতির ও প্রাকৃতিক মানুষের 
বন্দনা । প্লেটো চেয়েছিলেন এক বৃথবদ্ধ অভিজ্ঞাত গোষ্ঠীর শাসনে সর্ধ- 
শক্তিমান প্রজাতস্ত্র । জেনো চাইলেন এক শাসনহীন প্রজাতন্ত্র যেখানে 
অবাধ মুক্তি ও সাম্যের মধ্যে মানবপ্রকৃতির সততা ফিরে এসেছে । 

স্টোইকদের হাত দিয়ে সত্যযূগের আদর্শ সমপিত হুল রোম সাম্রাজ্যের 
দার্শনিক মানসে । গ্রীষ্টের জন্মের কাছাকাছি সময়ে ওভিড তার কাব্য 
মেটামরফসেস-এর আদি কাণ্ডে অতি লোভনীয় এক মায়ালোকের ছবি 
একেছেন । মহাভারতের ও দীর্ঘনকায়ের ছবির সঙ্গে এর মিল বিস্ময়কর ।__ 
“আদিযুগ ছিল স্বৰ্ণময়, যখন কারও জুদুষ ছিল না, আইন ছিল লা, সকলে 
স্বেচ্ছায় বিশ্বাসের নর্ধাদা রাখত এবং স্াষ্য কাণ্ড করত। শাস্তির ভয় 
ছিল না, পিতলের ফলকে ভয়দেখানে। কথ। লেখা থাকত না। দয়াভিক্ষু 
বিচার প্রার্দীরা ভীত হয়ে বিচারপতির মুখের দিকে তাকাত না, তারা 
বিচারপতি ছাড়াই নিরাপদে বাস করত ।-:-সশস্ত্র টৈশ্যবাহিনীর কোন 
প্রয়োজন ছিল না, কারণ বুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মুক্ত হয়ে সকল জ্ঞাতি 
নিশ্চিন্ত আরামে বছর কাটাত 1..-তখন ছিল চির বসম্তা। স্বতস্চুট ফুলের 
ওপর শাস্ত দক্ষিণ বায়ু উষ্ণ লিহস্থ্যস ফেলে খেলা করত। বিন! কর্মণে 
পৃথিবী তার শশ্যভাগ্তার খুলে দিত, মাঠ ভরে ফলত অজত্র গম ৷ সর্বত্র 
বইত ছধের নদী, অমৃতের বন্যা, আর সবুজ বনস্পতির গা থেকে ঝয়ত হলুদ 
রঙের মধু ॥ (৮৯১১২) 

খ্ৰীষ্টোত্তর প্রথম শতকে নীরোর মন্ত্রী সাম্রাজে/র কর্ণধার সেনেক। লিখলেন 
সবর্ণযুগের কণা যখন মানুষ ছিল নিস্পাপ, যখন সকলে একসঙ্গে বিস্তভোগ 
করত, যখন দাসপ্রথা ছিল লা, শাসন ছিল না, মাহুষ জ্ঞানীদের ছানা 
পরিচালিত হত । 


১য় সংখ্য। ইতিহালে সভাদুগ ৬র 


ক্লোন সাগতন্যর পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্টোইক দর্শনের বিলয় হল । 
সাত্রান্জ্যের শৃগ্যস্থান পূরণ করল আ্রী্টান চার্চ, খ্রীষ্টান যাঞ্জকরা গ্রহণ করল 
স্টোইক ভাবনার দায়. আকল স্বর্গেগ্যালের প্রথম মানবসিগুলের চিত্র । 
প্রকৃতির নিয়ম হল ঈশ্বরের নিয়ম যা পেকে ভ্র্ট হওয়ার ফলে তাদের 
অধঃপতন হয়েছে । চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে সেন্ট অগস্টিল ভার “ঈশ্বরের লগ্সী 
গ্রন্থে এই তত্ব প্রচার করালেন । 

মানুষের অস্তর কলুষিত হবার পর, লোভ হিংসা ইত্যাদির স্পর্শে তার 
চিত্ত বিক্কৃত হবার পর এল শাসন ও লীড়ন। রাষ্ট্রের এই একই জন্ম- 
কাহিনী কথিত হয়েছে মহাভারতে, দীঘনিকায়ে, সেনেকার ও সেন্ট অগস্টিনের 
লেখায় । যে হীন বৃত্তি থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি তার শোধলে রাষ্ট্রের হবে 
অবসান-_চার্চ এই প্রবল যুক্তির শরজ্ঞাল বিস্তার করে প্রতিবন্ধী রাষ্ট্রশক্তির 
ওপর ক্ষেপণ করল । সুদূর অতীতে ছিল ঈশ্বরের রাজ্য, তাকে ফিরিয়ে 
আনতে হবে ভবিষ্যতে ৷ 

এনাব্যাপটিস্ট-প্রমুখ ধর্মত্রোহীনের উপজীব্য ছিল এই মহামন্ত্র। নধা 
ইউরোপে নিরঙ্কুশ যুক্তি ও শান্তির আধার নব জেরুজালেম প্রতিষ্ঠার 
যজ্ঞায়োজন হলো, হাজার হাজার প্রাণ তাতে বলিদান হল । অতীতের 
স্বপ্ন উত্তীর্ণ হল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে, সুরু হুল হারিয়ে যাওয়া দিনকে ফিরে 
পাওয়ার সাধনা, সত্যষুগ পুনরানয়নের সংগ্রাম ৷ 

সতাষুগের কম্পন শ্রীষ্টান ধর্মগুরুদের মাধ্যমে এল আঠার শতকের 
প্রকৃতিবাদীদের হাতে” বিশুদ্ধ সরল বর্বর সমাজের গুণগান করলেন 
রুশো । কিন্ত ততদিনে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সুরু হয়ে গিয়েছে, 
তার তীত্র আলোকে সত্যযুগের আকাশকুস্ুম শুকিয়ে ঝরে পড়ে গিয়েছে । 
ইতিবেত্তার কাছে ধর৷ পড়ে গেছে যে কোন কালে কোন সতাযুগ ছিল না, 
হয়ও ন।। ডেদতৃষ্ট ন্ছক্রিষ্ট সমাজে বসে নিপীড়িত ভাবুক মন অতীতের পানে 
ফিরে চায়, বিস্যতির কুয়াস। সরিয়ে কল্পনার তুলিতে রাঙিয়ে তোলে এক 
অজ্ঞাত দিনের কাহিনী যেখানে নেই শাসন ও শোষণ, অভাব ও আঘাত, 
হানাহানি, ভেদবৈষম্য । ভারতবর্ষে রাষ্ট্রদবদ্থ এবং বিত্ত ও বর্ণের বৈধম) 
প্রকট হবার সঙ্গে সঙ্গে অমম, অবর্ণ, অরাজক যুগের কল্রন৷ উদিত হুল: 
চীনে যখন রাহ্জো রাজ্যে লড়াই, স্বেচ্ছাচার এবং জীবনের অশাস্তি চরমে 
উঠেছে তখনই উচ্চারিত হল তাও" এর স্বন্ডিবাণী । আসে যখন আজাস্ুরাগ 


৬৬ ইতিহাস নম থণ্ড 


শ্রেণীবৈমমোর ৮।পে নগর্ররা্ ভেঙে পড়ছে, দলে দলে (বদেশ্ীর। এলে তার 
সংস্কৃতি ও দমনের বন্ধ দর?।য় ঘা দিচ্ছে তপনই এল সালকদের প্রকুতি- 
বন্দনা, পলিলের জায়গায় কস্মপলিস বা বিশ্বরাষ্র । ৮াচেল্র নিগ্রহে ও 
ছু্নীতিতে অদি হয়ে এনাব্যাপটিস্ট বিদ্রোহীরা পবিত্র নয়। ভ্রেকজ।লেমের 
স্বপ্রে আত্মহারা হুল ৷ বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে ব্যাথাহত সাধক এমনি 
করে বারবার সেনার মায়াপুরী গড়েছে আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে । 


আঠার শতকে বৈজ্ঞানিক ইতিহাস ভেঙে দিল এই মায়াপুরী । রুশো 9 
এই শতকের প্রকুতিবাদীরা! সত্যঘুগের অবতাস্রণা করেছেন এতিহছাসিক সত; 
চিসাবে লয়,--দার্শলিক তব হিসাবে । কোন কালে মাম বাস্তবিক 
বিশুদ্ধ প্রাকত ভ্রাবন যাপন করত কিনা সেটা আসল কথ! নর, _-আসল 
কণা লভাণ্ার বিধিনিষেধ এবং কুত্রিমঠাগুলিকে বাদ দিলে মানুষের জীবন 
কিরকন রূপ নেয়। বিকুতিগুলোর সংস্ক।র হলে জীবনের সহজ স্বাভাবিক 
রূপ ফিরে আাসবে,_ এই সহঞ্জ রূপটি ফুটিয়ে তোলা প্রকৃতিবাদীদের কাজ ॥ 

স্বপ্রের যুগে এবং বিশ্বাসের যুগে অরাজকীর! তাদের প্রেরণা ও 
প॥গেয় সধগা করত সওযযুগের ধারণ। পেকে ॥ প্রজ্ঞানের যুগে আরাজকীর। 
এই অলীক বিশ্বাসকে বিচুর্ণ করে যক্তি ও গোর দৃঢ় বনিয়াদের 
ওপন্র তাদের তনু নিমাণ করল । গডউইন তার ‘এনকোয়ারী কনসানিং 
পলিটিক্যাল "।সটিস' প্ৰস্থে বলছেন £ 

“অজ্ঞতা, অসংস্পত গাবনের অলস অভ্যাস ও সীমাবদ্ধ দৃষ্টি_এর মধ্যে 
ভোগবিলাস ও শমিত।চারের চেয়ে কিছু বেশী ধর্মপ্রবপতা নেই, যদিও 
এর অনিষ্টকারিত) কম । সমকালের কঠোর ন্যার্থপরতা ও নির্লজ্জ হৃন্টাতি 
দেখে যে সকল ব্যক্তির হৃদয় ব্যতিত হয়ে উঠেছে ভারা এক বিশুচ্চ মানব- 
গোষ্ঠীর সদ্ধ/ানে কল্পনার রথে চড়ে চলে গেছেন নরওয়ের জঙ্গলে কিংবা 
স্কটল্যাণ্ডের শুক ও হ্র্সম মালভূঁমিতে । এ কলরল! হতাশার দান, বিচারবুদ্ি 
ও দর্শনের নয়)” (পৃঃ ৭২) 

বাকুনিন ভার “ফিল্সক্ষিক্যাশ কনসিডারেস্যান্স' নামক পুত্ডিকায় 
প্রকৃতিরাজ্যের তথাকথিত নিষ্পাপ সৃ্জীবনকে “পশুর স্বর্গ’ বলে বিজ্ঞ 
করেছেন । প্রকৃতিকে ঈশ্বরে এবং প্রাকৃতিক নিয়মকে এীশ্বরিক বিধানে 
পরিণত করে মাস নিজের সত্তাকে খন্ডন করেছে এবং দাসত্বের শুঙ্ঘ 


৩য় সংখ্যা ইতিহাসে সভাসূগ ৬ 


পরেছে । মাহুম প্রক্ষতির দাসও নয় প্রভুও নয়, প্রকুতর আশ 
আজকের জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতা প্রক্রতিবিরদ্দ এই ধারণ! পশম্চাপ্গামী । 
বর্বরতার অজ্ঞানত! থেকে সভ্যতার প্রজ্ঞানের দিকে মাহুলের অগ্রগতি 
প্রকৃতিরই ক্রমপ্রকাশ । 

প্রক্কতি ও মাহাসের সম্পর্কের ওপর কার্ল নাক্স্‌-এরও এই মত । 
কিন্ত তিনি আদিম জ্ঞাতিযৃপের মাহ।স্রা একেবারে বাতিল করে দেন নি । 
জ্ঞাতিযুথে ব্াক্তিসম্পত্তি শ্রেদীতেদ এবং রাজশালন ছিল না) তাদের নধ্যে 
ছিল পরিপূর্ণ আতিক সমতা, সামাজিক সমানাধিকার, যদিও তুঃখ তুর্গাত 
মারামারি কিছু কম ছিল না। ব্যক্তিসম্পন্তির উদ্চবের সঙ্গে সঙ্গে এই 
আদিম সাম্য ডেঙ্গে গেল, শ্রেশীতেদ ও রাষ্ট্রশাসনের উনয় ছল । আবার 
দালপ্রথা, সামন্তব্যবস্থা এবং ধনতম্ত্রের তিন এতিহাসিক স্তর পার হয়ে 
মানুষ পৌছবে সেই: রাষ্ট্রহীন শ্রেণীহীন সমলমাজের যুগে__যা প্রাগৈতিহাসিক 
সমতার চেয়ে হবে ব্যাপক ও উন্নত, যখন “সমাজ তার পতাকার ওপর 
লিখতে পারবে-__প্রত্যেকে তার সাধ্য অহ্যায়ী দিক প্রত্যেকে তার দরকার 
মত নিক” । ম্বাধীন মানুষ সমান অধিকার নিয়ে ধন উৎপাদন করবে ! 
এ সমাজ মাহুষের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার ওপর স্বপ্রতিষ্ঠ_এতে দ্বেষ 
নেই ছন্ব নেই । মাহদের যাকিছু লড়াই চলবে প্রকৃতির সঙ্গে, প্রকৃতিকে 
বশ করে জ্রীবনের সমৃদ্ধি অর্জনের জ্রান্যো । এতদিন সে ছিল সামাজিক 
শাসনে ও প্রকৃতির বন্ধনে । তখন সে সামাজিক সন্গদ্ধকে নিজেই রচন। ও 
পরিচালনা করবে. পূরস্পরের বিরুদ্ধে জ্রীবনসংগ্রামের সমস্যা দূর হবে ॥ 
স্জ্বন্ধ সমাজধশক্তির কাছে প্রকৃতি হবে পরাভূত । ষথার্থ,ইতিহাস সুরু হবে 
নেই দিন, আজকের ইতিহাল পূরাতন্ব বলে পরিত্যক্ত হবে ॥ 

বাকুনিনের সত্যযুগেও ব্যক্তির মালিকাল৷, শ্রেণীর বিভেদ এবং রাষ্ট্রের 
শাসন 'নেই। কিন্ত এর কাঠামটি আরও পরিক্ষার । নিরাজ লোকতত্র 
“নিন হতে উত্বমৃখী একটি ব্বাধীন সংহতি । এর"মুলে চাষী ও মজুর 
ইউনিয়ন, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক সমিতি । এরা সজ্ববন্ধ হবে কমিউনে, 
কমিউনরা মিলিত হবে প্রদেশে,. প্রদেশগুলি সম্মিলিত হবে জাতিতে এবং 
জাতিদের নিয়ে গঠিত হবে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃলক্ৰ ৷” ( ইটালীর বন্ধুদের 
প্রতি প্রচারপত্র । মার্ক স্‌ বিশাস করতেন ব্যক্তিসম্পত্তির উচ্ছেদ হলে 
শ্রলীভেদ ৩ রাটরশ'সন পতই দিলুপ্ব হবে, রাট্রের স্থান নেবে স্বাধীন 


৬৮ ইতিভাস নম খণ্ড 


সহযোগী সংস্থা । বাকুনিন বিশাস করতেন কেন রা সংস্পত্রিপ্রণা 
তুলে দিয়ে তার মৃত্দু-পরোয়ানা স্বাক্ষর করতে পারে না। রাষ্ট্রকে 
ভেঙ্গে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তলা থেকে স্বাধীন সহযোগী সংস্থ৷ গড়ে তুলতে 
হবে, তবেই যুক্ত স্বচ্ছন্দ সতাযুগ বাস্তবে পরিণত হবে । 

বাকুনিনের কল্পনাকে বিস্তার করেছেন তার উত্তরস্থরী ক্রপটকিল। 
স্টার সতাযুগও এক বিকেন্দ্রিত গোষ্ঠি-সমদ্বয়ের সগ । সে আমলে সবাই 
সমান, কোপাও প্রভুত্তত্য সম্পর্ক নেই । কুসি, শিল্র, সাচিত্য, চারুকল৷ 
ইত্যাদি বৃত্তি ও গোষ্ঠির লভাসমিতি, ঘর, আালানী গ্যাস, খাদ্ধব্য ইতাাদি 
সরবরাহ করবার ভিন্ন ভিন্ন সংসদ, এর সব পরস্পরের প্রয়ে।জনে বৃহত্তর 
সংহতিতে যুক্ত হবে, ক্রমশ এদের মিলনক্ষেত্র আঞ্চলিক সীমান৷ ও দেশের 
গন্তী ছাড়িয়ে যাবে । সকল স্তরে মিলন হবে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাকৃত, কোপ।ও 
কারও ওপর ক্গোরজুলুম পাকবে না। সরকারী শাসনের বদলে আসবে 
এই চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীদের আত্মনিয়স্ত্রণ । ( এক বিপ্লবীর স্মৃতিকথা, 
খণ্ড ১, প্রঃ ১০৬-৭ ) 


ইয়োরোপে কয়্যুনিজম্‌-এর উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এনাকিক্রম-এর পতন 
হল। ক্রপট্কিনের পর সত্যযুগের আদর্শ আবার ফিরে এল তার পাঠস্থান 
ভারতবর্ষে । গান্ধি তার সর্বোদয়ের শার্ষে এর প্রতিষ্ঠা করলেন । মার্কস এর 
মত তার দর্শনেরও ভূমিকায় আছে আর এক সমসমাজ, তবে সে সমাজ 
বাস্তব বা এঁতিছাসিক লয়, দার্শনিক বাতান্বিক । তিনি আদিকাণ্ডের 
রামরাজকেই উত্তরকাণ্ডে উপস্থাপিত করেছেন । তার এই পরিক্রমার 
অক্ষপথ দ্বেষস্ব নয়, আত্মার শক্তি । শ্রেসীবিরোধের পথে নয়, আস্মিক 
শোধনের পথে ল্মান্ুষ উপনীত হবে রামরাজ্যে । সে রাজ্য এক নিরাজ 
লোকতন্ত । এর. রূপরেখা অনেকটা বাকুনিন ও ক্রপটকিনের কমিউন- 
সংহতির মত, যদিও,রং আলাদা 

“অসংখ্য গ্রাম নিয়ে গড়া এই ইমারতে হবে ভূমিসমাত্তরাল. বিশ্তরমান 
বৃত্তের পর বৃত্ত । জীবনের গঠন পিরামিডের মত হবে না-_যার ভিত্তি 
বহন করছে শিখরকে ৷ এ হবে যেন সমুদ্রের চক্রাবলি যার কেন্দ্রে থাকবে 
পান্তি, সর্বদা গ্রামের জন্য বিনষ্ট হতে প্রস্তুত, যার গ্রাম আবার শ্রামচক্রের' 
গন্য বিনষ্ট হতে প্রশ্থত, নাতে করে অবশেষে হবে এক সমপ্টিময় জনন 


১য় সংখ্যা ইতিহাসে সত্যবুগ ৬৯ 


এমন সব ব্যক্তিকে নিয়ে যারা উচ্গত্যের বশে আঅস্থোের ওপর চড়াও কয় লা 
পরন্ত যারা সর্বদা নব্র হয়ে সামুক্রিক নহাচক্রের অবিচ্ছে্ভ অংশ হয়ে 
তার গরিম। উপলব্ধি করে । সুতরাং সর্বোস্তর পরিধিটি ক্ষমতা ধারণ 
করবে অন্তরস্থ চক্রকে চেপে ধরবার জ্রম্য নয় বরং অস্তবর্তা সকলকে 
শক্তি দেবার জন্যে এবং তা থেকে নিজের শক্তি আহরণ করবার জন্যে ।” 
(হরিজন ২৮- ৭. ৪৬-) 

অরবিন্দ ভার ইতিহাসব্যাখ্যানের উপসংহার করেছেন এক সত্যযুগের 
অধ্যায় দিয়ে । মানুষ উববৃত্তির শুর পার হয়ে এসেছে বুনদ্ধিবৃত্তির স্তরে । 
এখান থেকে সে উত্তীর্ণ হবে আত্মিক পর্যায়ে । তখন তার ধর্ম হবে 
মানবতা ৷ সে বুঝবে যে আমরা সকলে এক ভাগবত সন্তায় অথপণ্ডভাবে 
মিলিত। “এই ধর্ম অন্তরে জেগে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমগ্র 
জীবনের মুখ্য নীতি হবে সকলের সঙ্গে এক্যতাব । এ কেবল সহযোগিতার 
নীতি নয়, এ এক গভীরতর সৌত্রাত্র, একতা ও সমতার অন্ুস্থৃতি এবং' 
এক সাধিক জীবনবেধে 1” (আইডিয়াল অফ. হিউম্যান ইউনিটি, পৃঃ ৩৭৮) 

এর বাস্তব রূপটি হবে এই প্রকার ; জাতি ধর্ম বর্ণ নিবিশেষে মানুষ 
হবে মানুষের কাছে পবিত্র । তার দেহ হবে হিংসার আঘাত থেকে মুক্ত, 
রোগ থেকে রক্ষিত। তার জ্রীবন তার হৃদয় তার দন সমস্তই পবিত্র বলে 
গণা হবে, সকল রকমের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে, সকল দিকে তাদের ধিক।শ 
এবং বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হবে এবং সকল শুণের সার্থকতা হবে মানুষের 
সেবায় । ( পৃঃ ৩৬৩) 

বাকুনিন ক্রপটকিন গান্ধি অরবিন্দ এরা সকলেই ব্যক্তি-অধিকারের 
বলিয়াদের ওপর ভবিষ্যতের স্বপ্রসৌধ নির্মাণ করেছেন । আঁধিক সামাজ্জিক 
ও রাষ্ট্রিক সর্ববিধ বন্ধন ছিন্ল করে মানুষ মুক্ত হবে, ব্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ 
হবে, তখনই জেগে উঠবে তার সহজাত সহযোগবৃত্তি”_রুশ নৈরাজ্যবাদীদের 
এইটেই মূল বিশ্বাস । তারতীর নৈর্াজ্যব।দীরা বাইরের, সংগ্রামের চেয়ে 
বেস্ট গুরুত্ব দ্বিয়েছেন অন্তরের সংগ্রামের ওপর, লৌকিক বন্ধনমুক্তির 
সুচনায় প্রস্তাব করেছেন আত্মিক বন্ধনমুক্তির । মুক্তি ও সহযোগে তাদের 
কল্পনা সমাপ্ত হয় লি, সমাপ্ত হয়েছে সেবা ও আত্মবিলোপে । স্বাধীনতা 
পরিণাম সর্বার্থে আত্মবিসর্তন__তাদের সত্যযুগ এই পরিণামধর্মী। এক 
আমূল আজ্মিক সংস্কারে হবে এর প্রস্তুতি ॥ 

+ 


৭s ইতিহাস ৯ম খণ্ড 


ঘে সত্যযুগ ছিল ইতিহাসের উপক্রমণিকায় আজ্ত তা এসেছে ইতিহাসের 
উপসংহারে । প্রথমটির সম্বদ্ধে এঁতিহালিক রায় দিয়েছেন যে সত্যযুগ 
অলীক, কাল্লনিক,_কোনদিন বাস্তবে তার অস্তিত্ব ছিল না । কিন্ত ভবিষ্যত 
সম্পর্কে ? কোন কালে আসবে কি সত্যবুগ, বাস্তব হবে স্বপ্ন ? 

এঁতিহাসিকের কাছে এর উত্তর নেই কারণ তার তৃতীয় নয়ন নেই । 
তার ছুই চক্ষুর দৃষ্টি পিছন দিকে প্রসারিত, সমূখ পানে নয়। অবশ্য 
অতীতকে বিশ্লেষণ করে সে বর্তমানের গতিমৃখ নির্ণয় করতে পারে এবং 
ভবিষ্যত সম্ভাবনার একটা অনিশ্চিত আভাস দিতে পারে । কিন্ত চ'হ।ক্তার 
বছরের অভিজ্ঞতা নিয়েও সে এই হ্রাহ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় লা। 
ইতিহাসের সুদীর্ঘ সাধনার পর মাহৃষের আরাম অবসর বেড়েছে, সুখশাস্তি 
বেড়েছে কি? মিলনের আসর পড়েছে কি? জাতিভেদ, বর্ণভেদ কমেছে, 
ধনবৈষমোর উপশম হয়েছে কি? মাহ চলেছে বৃহত্তর জ্রীবনের দিকে 
বিস্তরমান ব্যান্তির দিকে, _সুষ্পরতর ভ্রীবনের, গভীরতর আন্ম।দনের তৃপ্তি 
কি সে পেয়েছে? তবে কেমন করে বলব ইতিহাসের গতি সত্যবূগের 
দিকে? 

তথাপি যা নেই, কোনদিন যা ছিলনা, যার কোন প্রতিশ্রুতি ইতিহ!স 
দেয় না, তার ধ্যান করতে হয়, তার জ্রন্য তপস্যা করতে হয় । চিরকাল এই 
ধ্যান ও তপস্যা ভবিষ্যতের আশার আলো ভেলে রেখেছে । অতীত কালের 
কত স্বপ্ন উত্তরকালে বাস্তব হয়ে উঠেছে, কত বাযুভৃক আকাশকুম্্ম মাটিতে 
নেমে রস টেলেছে তা ভুলতে পারে কোন বস্তুনিষ্ঠ ইতভিকার ? সুতরাং 
প্রতিশ্রুতির শক্তি না থাকলেও অস্বীকৃতির স্পর্ধা ও তার নেই । 


সও্ফতপত্র ও দলিল দম্তাবেজ্ড 
শ্রীনুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
(পূৰ্বাহৰৃত্তি ) 


“যাবনপ।রপাট্যহ্ক্রম' নামক গ্রন্থের রচয়িতা দলপতি আত্মপরিচয় 
প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, তিনি মাধবেন্দ্র নামক রাক্ষাত্র পরিচারক এবং ্ৰীয় 
গুরু ত্রজ্জভূষণ শর্মার আদেশক্রমে তিনি এই গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। 
সাহার পিতা কোন এক মুসলমান শাসকের কর্মচারী ছিলেন। দলপতি 
নিজে সংস্কৃত ও ইস্পামশ৷স্ অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়াও লিখিয়াছেন । 

গ্রন্থটির রচনাকাল নিশ্চিতরূপে অনির্ণেয় । পত্রের আদর্শে ছুই স্থানে 
গ্রন্থকার ১৮১০ বিক্রমসংবৎ-এর উল্লেখ করিয়াছেন । ইহা যদি তাহান্র 
নিজের সময় হইয়া থাকে, তাহা হইলে গ্রন্থটিকে মোটামুটি ১৭৬৪ পৃষ্টাব্দের 
রচনা বলিয়া মনে কর। যাইতে পরে । 

গ্রন্থটির উৎপত্তিস্থল নির্ণয় করাও সম্ভবপর নয়। একটি আদেশপত্রে 
স্বাজা বত্ধ' পালকে ( পথের অধ্যক্ষ ) নির্দেশ দিয়াছেন, তিনি যেন বঙ্গযাত্রী 
ধনপাল নামক বণিককে পথে বাধা না দেন । ইহা হইতে মলে হয়, গ্রন্থটি 
বঙ্গবহিভূতি কোন স্থানে রচিত হইয়াছিল । 

গ্রন্থটি ‘অধিকার' নামক সাতটি অধ্যায়ে রচিত ; চতুর্থটি অধ্যায় নামেই 
অভিহিত হইয়াছে । প্রথম অধ্যায়ে মাধবেন্দ্র সিংহের স্তত্তি ও তাহার সভার 
সবিস্তার বর্ণনা আছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে পত্রসমূহকে ত্রিবিধ ভ!গে বিভক্ত 
করা হইয়াছে ; যথা” _সন্দেশাত্মক, ব্যবহারাত্মক ও নিদেশাত্মক । উত্তম, 
মধ্যম ও অধম ভেদে সন্দেশাত্মক পত্র ত্রিবিধ । তৃতীয় অধ্যায়ে সন্দেশাত্মক 
পত্রাবলীর নিদর্শন দেওয়া হইয়াছে । ইহার প্রথমার্ধে শুধু রাজকীয় 
পত্রাবলীর বিবরপই আছে । দ্বিতীয়ার্ধে বন্ধুর সাধারণ পত্রের ও পুত্র 
বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের উত্তরের আদর্শ দেওয়া হইয়াছে । বন্ধুর স্বক্তন 
বিয়োগে তাহার সাব্বনাপত্রের নযুনাও এই অংশেই আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে 
ব্যবহারাহাক পত্রের আদর্শ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এইরাপ পত্রে বিবাদের 
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মীমাংসা লিখিত থাকে । পঞ্চন অধ্যায়ের আলোচ্য নিদেশাজ্মক পত্র _ 
এই জ্ঞাতায় পত্রে রাজার স্মাদেশ লিপিবদ্ধ হয়। রাজ্ত।, মন্ত্রী, সেনাপতি, 
দূত, পুরোহিত, গুরু, পিতামাতা, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতি 
ব্যক্তির যোগ্য প্রশক্তি ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষণ্ধবন্ত । অবশেমে সপ্তম অধ্যায়ে, 
দলপতি রর বিভিন্ন বিভাগ ও তনীয় অধাক্ষগণের আরবী ও ফারসী নাম 
দিয়াছেন । এইরাপ কয়েকটি বিভাগ ও অধ্যক্ষের নাম নিয়ে দেওয়া গেল £ 


বিভাগ 
গুস্ল্খানা। ( স্বানাগার ), কিতাবখালা। (গ্রন্থাগার ), তস্বীরখান৷ 
( আলেখ্যশাল! ), দবাইখানা ( উঘধশালা ), বাবচিখান। ( ৱাল্লাঘর ), 
জবাহিরখান৷ ( রত্ত্গার ), ফিলখান! ( হন্তিশাল। ), আন্ত বল ( অস্বশালা )। 


অধ্যক্ষ 
উজীর (মন্ত্রী), দেওয়ান ( অর্থসচিব ), উকীল, মুন্সী ( লিখক ), নাজীর 
(পরিদর্শক ), মীরবহর ( ন/বধ্যক্ষ ), দারোগা, কোতোয়াল ( নগরপাল ), 
কাজী, কিলাদার ( ছর্গেশ ), মীরমঞ্জিল ( সেনাপতি )। 


“লেখপদ্ধতি' অনুযায়ী পত্রের আদর্শ» 


স্বামীর নিকট লিখিত রুষ্ট! ভার্ধার পত্র 

স্বক্তি। অমুকস্থানে ভতৃর্অমুকপাদান্‌ অমুকস্থানাদূ অসুকা সাদরং 
বার্ভয়তি য়া | কাৰ্ঘং চ। সর্বমানুঘালাং কুশলমন্ডি । তত্রত্যাত্মকুশল- 
বার্তা প্রহেয়া ৷ 'অন্যচ্চ । যতত্বং গতন্ততম্তব পাস্চাত্য-গৃহদারাপত্যাদিকং 
সমমপি বিশ্বতম্‌। তব বত্রৈব চট্টনং তত্ৰৈব পত্তনস্। ত্বয়া গচ্ছতা 
ঘচ্ছন্বলং মুক্তা তচ্চার্ধমাসং বাবৎ তব গ্রহে নির্যাতম্‌। গ্রহণকানি অডডাণ 
কানি মুক্ত । উদ্ধার প্রোদ্ধারাদিনা দিনানি নির্গমিতানি। সাম্প্রতমপত্যৈ: সহ 
মহ্বকষ্ট: বর্ততে । যদি ততৃত্ধমনবরতং মহিলায়াঃ কস্যাশ্চিদ্‌ বিঘতে 
ততোহত্রাগন্ধং ন শকর্লোষি । ৰালকশ্য ৰ্যাপাদনেন গোহত্যাদিকং পাপং 
ভবতি । কুটুম্বকস্যাপি সারাং কর্তুং যুজ্যতে ইতি পরিভাব্য নিষ্ঠ রহৃদয়া 
যদি সা মুৎকলগ্তৃতি তদ! সারাকরণায়াগস্তব্যম, নো বা শঙ্থলং প্রহেয়ম্‌ । 


১ লমুদা হিগাবে নাত্র কৰেকটি পত্র ও দলিলের আদর্শ লিখিত হইল । 


২য় সংখ্যা সংস্কৃত পত্র ও দলিল দস্তাবেজ ৭৩ 


যগ্যেতচ্ছীস্রং ন করিম্যসি তদাহুং ত্বদীয়ং গৃহাসিকং পরিতজ্যাপত্যাশ্যাদায় 
পিতৃগৃহং যান্যামি । ইতি মন্থা যত্তব সুখাবহং স্য।ত্তদহষ্ঠেয়মিতি । 


অনুবাদ * 

স্বস্তি । অমুকন্থান হইতে অনুকনামী সী অসুকস্তানস্থ স্বামী অমুককে 
সাদরে জানাইতেছে। কাজ্তের কথা এই । (এখানে ) সকলের কুশল । 
ওখান হইতে নিজের কুশলসংবাদ প্রেরিতব্য । অপর এই । যেদিন তুমি 
গিয়াছ, সেদিন হইতে বাড়ীঘর স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিকে একসঙ্গে বিশ্বত হুইয়াছ । 
যেখানে তোমার খাবার জ্ঞোটে সেখানেই তোমার স্থিতি । তুমি যাইবার 
সময় যে সম্বল দিয়াছিলে তাহাতে অর্ধনাস গিয়াছে । অলঙ্কারাদি গচ্ছিত 
রাখিয়া ধারে দিনাতিপাত করিতেছি । এখন ছেলেনেয়ে সহ অতি কষ্ট 
চলিতেছে । যদি কোন মহিলার স্বামিভাবে তোমাকে সর্বদাই থাকিতে 
হয়, তাহা হইলে এখানে আসিতে পারিবে না॥। বালকের হত্যাহেতু 
গোহত্যাদি পাপ তোমার হইবে ৷ পোব্যবর্গের যত্ নিতে হইবে ভাবিয়া, 
ষদি সেই নির্দয় রমণী তোমাকে মুক্তি দেয়, তাহা হইলে যত্ব নিবার জ্যা 
তোমার আসা উচিত। নতুবা কিছু স্থল প্রেরিতব্য । যদি ইহা শ্ীত্ব না 
কর তাহা হইলে আমি তোমার বাড়ীঘর ছাড়িয়া ছেলেমেয়েদিগকে লইয়া 
পিক্রালয়ে বাইব । ইহ। মনে রাখিয়। যাহা তোমার মনোমত হয় তাহ! 
করিবে। 
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স্বস্তি । শ্রীঅমুকন্থানে পুজ্ঞপরমারাধ্য তমোত্তমপরমপুজ16লীয়পিতৃ" 
অমুকপাদানূ, অমুকস্থানাৎ সদাভ্ঞাবিধায়ী সত অমুকঃ ক্ষিতিতলনিছিতোত্ত- 
মাঙ্গেন সান্টীঙ্গং প্রণম্য সবিনয়ং বিজ্ঞাপয়তি যা । কার্যং চ। সমস্ত- 
মান্গুষানাং কুশলমত্র । তত্রত্যাত্মীয়কুশলব্তী বার্তা প্রসাদীকার্থ৷ । অন্চ্চ 
পুজ্াপাদপ্রদত্তশিক্ষাপনয়৷ গৃহারম্তং কুর্ব-্তিষঠামি । তথা পুষ্ট্পাদানাং 
গুরুতরাজ্ঞাপ্রভাবতঃ কৃষিকর্মকরাদিজনঃ সর্বোহপি কর্মণ্যবিকতরলমুদ্তমপরো 
বর্ততে । কৃত্যাদেশোহনবরতং প্রসাদীকার্থঃ । 


২। মূলে তম আছে, ‘ভবান্‌’ শব্দটি ব্যবহৃত হয় লাই । শ্তরাং, স্ত্রী স্বামীকে 
‘তুমি স্লি 5, ইহাই এনে কৰা প্ৰ তব । 
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অনুবাদ 

স্বন্ডি। অমুক স্থান হইতে সদাআজ্ঞাধীন পত্র অয়ুক পূজা পরমারাধ্যতম 
উত্তমপরমপুজ্জার্চনীয় পিতা অমুককে ভূমিতে মন্ত্রক স্থাপন করিয়া সাষ্টাঙ্গ 
প্রণিপাতপুর্বক সবিনয়ে নিবেদন করিতেছে । কাজের কথা এই । এখানে 
সকলের কুশল | সেখান হইতে নিজ্দের কুশল সংবাদ পাঠাইতে আজ্ঞা 
হয়। অপর, পৃজ্যপাদ আপনার প্রদত্ত শিক্ষা অনুসারে গৃহকর্ম করিতেছি । 
পুঙ্জাপাদ আপনার গুরুতর আজ্ঞার ফলে কৃষক ও তৃত্যগণ সকলেই স্বীয় 
কর্তব্যে অধিকতর উদ্ভমী হইয়াছে । কর্তব্য সম্বন্ধে আদেশ অনবরত 
পাঠাইতে আজ্ঞা হয় । 5 

“লেখপন্ধতি’তে দলিলপত্রের আদর্শ 


ঘমলপে 

সংবৎ ১২৮৮ বর্ধে বৈশাখশুদি ১৫ সোমেহছযেহ শ্রীমদ্‌ বিজ্ঞয়কটকে 
মহারাজা ধির!জভ্রীমৎ সিংহনদেবস্ত  মহামগ্ডলেশ্বররাণকওটলাবপ্যপ্রসাদনথয 
চ সংরাজকুলউউ্শ্রীমংসিংহপদেবেন মহামগুলেশ্থররাণভ্রীলাবণ্যপ্রসাদেন 
পূর্বরূঢ্যাস্থীয়া স্নীয়দেশেষু ব্রহনীয়ম্‌। কেনাপি ক্যাপি ভূমী নাক্রমণীয়া ॥ 
উভক্বোর্ধ্যাদ্‌ য: কোহপি বলিষ্ঠ: শক্রুণা গৃহাতে তদা ত্য শত্রোরপধু'ভাভ্যা- 
মপি কটকং কর্তব্যম্‌। অথ চ শক্রদণ্ড(ধিপো গৃহ্নাতি তদা দলেন সংবাহনা 
কার্যা । যছ্যভয়োরপি মধ্যাৎ কোহপি ব্রজপুত্রঃ কিমপি বিনাশ্যাপরদেশে 
প্রবিশতি তদ! স্বদেশে কেলাপি স্থানং ন দাতব্যম্‌ ৷ অন্যত্র বিনষ্টং 
সমারোপনীয়ং লিখিতবিধেঃ পালনায় ব্যভিচাররক্ষপায় দত্তপ্রতিতূঃ ৷ দত্বাস্তরং 
দেবপ্রীবৈগ্নাথপত্রম্থৎপাটিতস্‌ + 
আনুবাক্ষ 

সদ্ধিপত্ৰ 

১২৮৮ সংবৎ এর বৈশাখী শুর্লপক্ষের ১৫ তারিখে সোমবারে বিজয়- 
কটকস্থ মহারাজবিরাজ সিংহণদেব ও মহামণ্ডলেশ্বর রাণ! লাবশ্যপ্রসাদ পূর্ব 
প্রথাহ্থয়ায়ী স্ব স্ব দেশে অবস্থান করিবেন । কেহ কাহারও ভূমি আক্রমণ 


১। বেছে স্থানে দুলের অর্থ অস্প সেই লেই স্থান অগ্রনাদে শ্ব রাপ। ছইল। 
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করিবেন না । উভয়ের মধ্যে একভ্রন শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে উভয়েই 
শত্রুর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা, করিবেন । যদি শত্ররাজা একজলকে ধৃত 
করে ত।হা হইলে সদলবলে তাহাকে অপর রাঞ্। বাধা দিবে । যদি উভয়ের 
মধ্যে কোন রাজার পুত্র কিছু ন্ট করিয়া অপরের দেশে প্রবেশ করে তাহা 
হইলে স্বদেশে কেহই তাহাকে স্থান দিবেন! ৷--- 

লিপিত ব্যবস্থা পালনের জন্য এবং ইহার ব্যাভিচার পর্রিছারের জন্য 
প্রতিভূ দেওয়া হুইল । 


ডোহলিকাদুক্কি 

সংবৎ ১২৮৮ বর্ষে বৈশাখশুদি ১৫ €সামে অভেহ শ্রীমদনহিল্পপাটকে 
যথ।সম্তটমানব্রাজ্ঞাবলী পূর্বং ধর্ম ধিকরণে ভ্ীমহামাত্যঅলিগবিদিতং 
ডোহলিকাতুসীমুক্তিপত্রিকা লিখ্যতে যথা । যং মো়েরামহাস্থান স্থত্ববেব- 
লাইতেন শ্রীধর্মাধিকরণপে উপবিশ্য পণ্ডিতানামগ্রে চিরস্তন লোকানাং প্রদত্ত- 
সাক্ষিবাদেল শ্রীকরপবিদিতং স্বকীয়াং ভূমিং নিঃসন্দেহাং বিধায় ডোলিকাভুমেঃ 
ব্যাষেধঃ কারিতঃ । অত উপব্মস্থয বিপ্রস্ত বহুমানভূমেঃ কেনাপি রাজ- 
বর্গীয়মান্থৃষেণ প্রতিবন্ধে৷ ন কার্য ইতি । মতং শ্রী: প্রমাণম । 


আন্মুবাদ 
সরকারে বাজেয়াপ্ত ভূমির মুক্তি 

১২৮৮ সংবৎ-এর বৈশাখী শুক্রপক্ষের ১৫ই তারিখ সোমবারে, আজ 
অনহিলপাটকে বিচারালয়ে মহামাত্য অলিগ্রবিদিত ডোহলিক৷ ভূমির পত্রিকা 
লিখিত হইতেছে ; যথ৷ ।---বিচার!লয়ে উপবিষ্ট হইয়া পশ্তিতগণের সম্মুখে 
প্রাচীন ব্যক্তিগণ কতৃক প্রদত্ত সাক্ষ্যের দ্বারা-..নিজের ভূমিকে নিলম্দিধ 
প্রমাণ করিয়া ডোহলিকার অপ্রমাণতা সিদ্ধ করিয়াছে । ইহার পরে, এই 
বিপ্রের কৃষ্ট ভূমিতে রাজকীয় কোন ব্যক্তি যেন ব্যাঘাত না জন্মায় ৷ 


El 


অশোকের নবাবিজ্ঞ ত কাল্দাভার-লেখ 
'শীদিলীপকুমার বিশ্বাস 


প্রত্থক্তগতের অভ্যস্ত নিত্য ঘটনাবলীর মধ্যে মাঝে এক একটি আবি- 
ক্ষারের বার্তা আসে বিপ্লবী সম্তাবনাত্র ইঙ্গিত নিয়ে । ১৯৫৮ সালে 
আফগানিস্তানের অন্তর্গত বর্তমান কাম্দাহার নগরীর উপকণ্ঠে নৌর্ঘসস্াট 
অশোকের যে ছৈভাষিক শিলালেখ আবিস্কৃত হয়েছে, গুরুত্বের দিক দিয়ে 
তাকে শ্যচ্ছন্দে এ পর্য্যায়ডুক্ত করা চলে । এই অহৃশাসনটি গ্রীক এবং 
আরামিক উভয় ভাষায় এবং লিপিতে উৎকীর্ণ। কান্দাহার শহরের প্রাচীন 
অঞ্চল বর্তমান শর্‌-ই-কুলা নামক স্থানের প্রবেশস্থখে পর্ষতগাত্রে খোদিত 
অবস্থায় লিপিটি পাওয়া গিয়েছে। সম্ভবতঃ ১৭৩৮ আষ্টাব্দে নাদির শাহের 
আক্রমণের পরে শহরের এই প্রাচীন এলাকাটি পরিত্যক্ত হয়েছিল । যদিও 
ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমাস্তে অভারতীয় ভাষায় এবং অক্ষরে লিখিত 
অশোক-লিপির আবিদ্ধার সম্ভবতঃ এই প্রথম নয়, তথাপি আলোচ্য অহ 
শাসনচির গুরুত্ব অত্যন্ত বেস্ট । এযাবৎ ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যে 
সকল অশোক-লেখ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলি যথাক্রমে হলঃ: (১) 
সাহ বান্ধ গড়ি ( পেশোয়ার ) এবং মানসেরা ( হাজ।ব্রা জেলা ) তে প্রাপ্ত 
চতুৰ্দশ মুখ্য শৈলাহুশাসনের দু'টি সংস্করণ ( ভাষা প্রাকৃত, লিপি খরোষ্ি ); 
(২) তক্ষশিল! ( ‘রাওয়ালপিণ্ডি জেলা ) তে আবিদ্ধৃত খণ্ডিত লিপি (তামা 
ও অক্ষর আরামিক ; লেখখানি প্রকৃত পক্ষে অশোকের বা অশোক-কালীন 
কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে ) ; (৩) আফগানিস্তানের অন্তর্গত লাঘমান 
অঞ্চলের পুল্‌-ই-দরুত্ত। নামক স্থানে প্রাপ্ত খণ্ডিত লেখ (ভাষা ও অক্ষর 
প্রধানতঃ আরাঞ্সিক )। উক্ত লিপিসমূহের মধ্যে সাহবাজগড়ি ও মানসেরা 
অহুশাসনগুলিকে বতমান প্রসঙ্গে হিসাব থেকে বাদ দেওয়া দেতে পারে; 
কেনন! সেগুলি অশোকের অন্যান্ট ভারতীয় অশ্থশাসনের সমগোত্রীয় ॥ 
তক্ষশিলা এবং পুল্‌্-ই-দরুত্তা লেখঘ্বয় ক্ষুদ্র এবং খণ্ডিত । এগুলির পাঠ ও 
ব্যাখ্যা সম্পর্কে এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিঃদংশয় হ'তে পার যায়নি । অধিকত্ক 
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উক্ত ত'খালি লিপিতে কেলমাত্র আরামিক ভাষ! এবং অক্ষর বাসচার করা 
হয়েছে । সম্প্রতি আবিদ্িত দ্বৈভাষিক অনুশাসনটির বৈশিষ্টা হ’ল দুটি £ 
প্রথমতঃ লিপিটি অটুট ও সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে এবং এর প্রচারক) 
মে মৌর্ঘসম্রাট অশোক প্রিয়দর্শী, লিপিপাঠে তা স্ুনিশ্চিতক্কূপে বুঝতে পালা 
যায; দ্বিতীয়তঃ এই লিপিতে আরাামিকের পাশপাশি গ্রীক ভাষাও বাবহ্ৃত 
হয়েছে । কোনও ভারতীয় নৃপতির গ্রীক ভামায় অদুশালন প্রচারের 
দৃষ্টান্ত এই প্রপন । এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গ্রীক সংস্পর্শ ও প্রভাবের ইতিহাস যদিও স্বূপরিচিত, 
তথাপি আজপর্যস্ত অপর কোনও গ্রীক খোদিত লেখ এই অঞ্চলে আবিস্কৃত 
হয় নি । আলেক্সান্দপারের আক্রমণের পরবর্তাকাল থেকে বাক ট্রয় গ্রীক 
নরপতিগণের রাজত্বকালের শেষ পর্ঘস্ত কিঞ্চদিধিক তুই শতাব্দী কালের 
ইতিহাল যদি আমর! শ্মযরণে রাখি, তাহ'লে এতে বিস্ময় বোধ কর! 
স্বাতাবিক । এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসের প্রধান প্রত্বতান্বিক উপাদানস্বরূপ 
গ্রীক মুডা প্রচুর আবিস্কৃত হয়েছে. কিন্ত গ্রীক খেদিত লেখের সন্ধান এই 
প্রথম পাওয়া গেল । 

আলোচ্য দ্বৈভাষিক লেখ-খানির আবিক্ধারের বাত সাধারণের নিকট 
সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন ইতালীয় পণ্ডিত উমবের্তো স্কেরতো রোম হতে 
প্রকাশিত ‘ইষ্ট য়্যাণ্ড ওয়েষ্ট' নামক পত্রিকায়, একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে ৷” 
এই প্রবন্ধে তিনি লিপির পাঠ প্রকাশ করেননি বটে, কিন্ত এর এঁতিহ।সিক 
গুরুত্ব সম্পর্কে অতি সারগর্ভ আলোচনা করেছেন । এর অনতিপরে তিনজন 
ইতালীয় পণ্ডিতের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে অনুশালনটি সম্পাদিত হ'য়ে 
সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছে রোমের সুবিখ্যাত Serie Oriental নামক 
প্রাচ্য বিদ্যা বিষয়ক গ্রস্থমালার একবিংশতম খণ্ডে। উক্ত সংস্করণে গ্রীক 
এবং আরামিক অংশছয়ের ইতালীয় অস্থবাদ ও সংযোজিত হয়েছে ।* 
সৌভাগ্যবশতঃ এসিয়াবাসী পাঠকগণের সুবিধার জগ্য লিপির গুরুত্বের কথা 
মনে রেখে লেখকগণ ছুটি অংশেরই ইংরাজী অহুবাদ প্রবন্ধের অন্তভূক্তি 
করেছেন )* বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির বাখিক 
অধিবেশনে সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ নলিনাক্ষ দত্ত তার সুডিত অতিভাষণে 
লেখখানির চিত্রপ্রতিলিপি সহ উক্ত ইংরান্ডী অনুবাদ সম্পূর্ণ উদ্ধত করে এর 
এতিহাসিক গুরুত্বের বিগয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেল ।* এই প্রসঙ্গে 
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পরবর্তী ই:স্াঙ্তী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে পৃঝোলিখিত ‘ইন য্যাণ্ড ওয়ে 
পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় । এই প্রবন্ধে ভাগ আলপিম এবং রুখ টিএল্‌ 
লিপির আরামিক অংশের পাঠ নিকে পুনরালোচনা করেছেন এবং তার 
একটি সংশোধিত অস্থবাদ প্রকাশ করেছেন? কিন্ত আলোচনা এখানেই 
থামেনি । এ সম্পর্কে সর্বশেষ প্রবন্ধ যা বর্তসান লেখকের দৃষ্টিগোচর 
হয়েছে তা রচিত হয়েছে ফরাসী পণ্ডিতগশের দ্বারা । ফরাসী সোলিয়েতে 
আ।সিয়াতিকের মুখপত্র জুর্ণাল আসিয়াতিকের সর্বশেষ খণ্ডে এই বিষয়ে 
দানিয়েল স.মবের্জের, লুই রবের্‌, আন্তে তৃপসোমের এবং এমিল ব্টভেনিস্ত, 
প্রযুখ চারঞ্জন পণ্ডিত যে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন, তাকেই এখন পর্যস্ত 
নিপুণতম ও যোগ্যতম মনে করা যেতে পারে। এই রচনাটি চার ভাগে 
বিভক্ত । প্রথম অংশে মঃ লমবের্জের গ্রীক লেখের পাঠ এবং অনুবাদ 
দিয়ে আলোচনার সুৃত্রপাত করেছেন ; গ্রীক অংশটির উপর পরবর্তী অধ্যায়ে 
আরও কিছু মস্তব্য করেছেন রবের্‌ ; তৃতীয় ভাগে আরামিক লিপির পাঠ 
অনুবাদ ও ব্যাখ্য) সংযোজ্ঞন করেছেন আড্রে হুপঁসোমের ; এবং সর্বশেষ 
আরামিক অংশে দৃষ্ট কিছু কিছু প্রাচীন পারসীক শব্দগত এবং ভাষগত 
উপ।দান নিয়ে পর্ঘালে/চন| করেছেন ব্যভেনিস্ড_।* 

ফরাসী পণ্ডিতগণের গভীর অন্তদূর্টিসম্পল্ন পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ আলোচনা 
পূর্ববতী লেখকগপের ভুলত্রান্তি অনেকাংশে সংশোধন করে লিপির অর্থবোধ 
সহজ্গসাধা করেছে । প্রধানত: তাদের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা অবলম্বন করে 
হুশাসনটির একটি বাঙ লা অঙুবাদ এখানে দেওয়া গেল £ 


গ্রীক অংশ 


দশ বৎসর অতীত হলে, রাজ! পিয়দাসেস মানবগণের নিকট ধর্সনীতি 
প্রকাশ করেছেন; সেই সময় হ'তে তিনি মানবগণকে অধিকতর ধর্মাত্ায়ী করে 
তুলেছেন এবং সমএ! জগতে সবকিছু সমৃদ্ধি লাভ করেছে ; এবং প্রাজ্ঞ স্বয়ং 
জীবিত প্রাণী ( র মাংসাহার ) থেকে বিরত আছেন এবং অস্যান্য লেক এবং 
রাজার সকল শিকারী ও মৎস্যজীবী শিকার থেকে বিরত হয়েছে ; এবং 
যারা আত্মসংযণী ছিলনা তার! যথাশক্তি সংযমের অভাবকে দৃরীতূত করেছে; 
এবং তারা পিতা মাতা এবং বয়োবৃদ্ধগপের প্রতি পূর্বাবস্থায় তুলনায় 
( অধিকতর ) বাধা হযেছে এবং এখন পেকে এই ভাবে উদ্যমরত ( থেকে ) 


সন্ত লংখ]। অশোকেন নবাবিদ্কৃত কান্নাহারলেশ ৭৯ 


তারা ( ভাবদ্যতে ) মোটের উপর উৎকৃষ্টতর এবং অধিকতর লাভঞ্জনক ভাবে 
জীবন ধারণ করবে । 


আর।মিক অংশ 

দশ বৎসর অঠীত হ'লে (?) এ'রূপ ঘটল (?) যে আমাদের প্রভু বাগ 
প্রিয়দশী সতের প্রাতষ্ঠা করলেন ; সেই সময় হু'তে সর্বমানবেত্র পক্ষে 
অমঙ্গল হুল পেয়েছে এবং তিনি সকল ুর্তাপা দূর করেছেন ; এবং সমগ্র 
জগতে শাস্তি ও আনন্দ ( বিরাঞ্ করছে ); এবং অধিকস্ত যারা আমাদের 
শ্রদ্থু রান্জার আহার্য ( সংগ্রহে ) নিযুক্ত, তারা সামান্য প্রাণিহতা মাত্র করে 
থাকে ; যারা। মৎস্য শিকার করে সেই সকল লোক নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছে 
অনুরূপভাবে, যার! সংযমরহিত ছিল তারা অসংয* ( অবস্থায় ) থাকতে 
বিরত হ'য়েছে; এবং প্রত্যেকের ভাগ্যে যে যে কর্তব্য ন্যস্ত হয়েছে তার 
সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ব্ৰ স্ব মাতা পিতা এবং গুরুঞ্জনদের প্রতি বাধ্যতা 
[বর করছে : এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের ক্রম্য কোনও বিচার ( ব্যবস্থা ) 
নেই ; এই ( ধর্॥/চরণ বিধি ) লর্বমানবের পক্ষে হিতকারী হয়েছে এবং 
অধিকতর হিতকারী হ'বে। 

এখানে বলে রাখা আবশ্যক, এখন পর্যন্ত যারা মুল [লপির পাঠ ও 
ব্যাখ্যার কাজে অগ্রসর হয়েছেন, তার! অনেক বিষয়েই একমত হ'তে পারেন 
নি। গ্রীক অংশটি সম্পর্কে এই মতভেদ অবশ্য খুব গুরুতর নয় । ইতালীয় 
পণ্ডিতগণ প্রদত্ত ইংরাজী অনুবাদ এবং জুর্ণাল আসিয়াতিকে প্রকাশিত 
ফরাসী অনুবাদ মিলিয়ে দেখালে তা বোঝা যায় । প্রথমোক্ত অহ্বাদে, মুলে 
উল্লিখিত অশে!ক-প্রচারিত বিশেষ জীবন-চর্যার ইংব্রার্রী করা' হয়েছে “৮115 
(doctrine of) mercy” ; ফরাসী অহ্বাদে সেখানে বলা হয়েছে 417. 
Piৎ৮৪“” ; যদিও স্ূপরিচিত *ধর্ম' শব্দের অহ্বাদ হিসাবে এর একটিও যথাযথ 
নয়, তথাপি ফরাসী শব্দটির অর্থ ‘ধর্ম' কথাটির নিকটতর এবিষয়ে সন্দেহ 
নেই ৷ তৃতীয় পদে অশোকেত় ব্যক্তিগত অহিংস আচরণ সম্পর্কে উল্লেখের 
ইংক্সাজী অনুবাদ কর! হয়েছে “and the king forboars from (killing) 
liviug beings 5 সেক্ষেত্রে ফরাসী অনুবাদ “Et 10 roi s'abstiunt 
099 ০:95 vivatts” অর্থাৎ রাজা জ্বীবমাংলাহার বর্জন করেছেন। 
পার্থক্য অকিবিৎকর হলেও বঙ্গাহুবাদে কেন দ্বিতীয়টিকে অনুসরণ করেছি 


৮5 হতিহাস নম বণ্ড 


তা বুঝিয়ে বলা প্ররোক্জন । আত্রামিক অংশে দেবা যায় উক্ত প্রসঙ্গে বক্তার 
আহার্ের কথাই বিশেষ করে উল্লিখিত হয়েছে । দেল) ভিপা কৃত ইতালীয় 
অনুবাদের প্রথম ইংরাজী অনুবাদ “And 13) those who are in 
charge of (providing) food for uur Lord, the king, are 
killing little ; আলিম ও রুথ ষ্টিএল্‌ কৃত দ্বিতীয় ইংরাজী অনুবাদ ; 
“...and also (those) who killed (the nocessary) at the meals 
for our lord the king (i.e. game) ware weaned (from it) 
before the eyes 0f all”, ফরাসী অঙ্গবাদ “Et en ০06০ (ily a) 
99০8 en ce qui concerne la nourriture pour notre seigneur 
le roi, on (ne) tue (que) pou d’ (animaus);” স্বতরাং শ্রীক 
অংশে আলোচ্য স্থানে প্রাণীহত্যার চেয়ে মাংসাহারের উল্লেখ থাকাই 
স্বাভাবিক বলে মনে হয় । শেষ পদে জনসাধারণের ধর্ম পালন প্রচেষ্টা 
প্রসঙ্গে ইংরাজ্জী অহ্বাদে বলা হয়েছে “Having tlius informed their 
uwn behaviour”, ততস্থলে ফরাসী অনুবাদ “En agistant ainsi” t 
অশোকের ভাবাদর্শের সঙ্গে শেষোক্ত অনুবাদ যে অধিকতর সঙ্গতি রক্ষা 
করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 


কিন্ত আরামিক অংশটুকুর পাঠ এবং অনুবাদ সম্পর্কে মততেদ এখনও 
গভীর এবং ব্যাপক ৷ দেলা তিদা কৃত ইতালীয় অনুবাদের যে ইংরাজী 
অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, আলখিম এবং ষ্টিএল্‌ তার অনেক 
পরিবর্তন সাধন করেছেন । আবার অ।ডে ছুপঁসোমের প্রদত্ত ফরাসী অহ্বাদ 
অনেক ক্ষেত্রে আরও পৃথক । দেখা যাবে “ধর্স' কথাটিকে ( অথবা মূলে 
এর পরিবর্তে যা আছে তাকে ) প্রথম ইংরাজী অনুবাদে করা হয়েছে 
“Righteousuesa” ; দ্বিতীয় অহুবাদে ভা দাড়িয়েছে “Justice” ; এবং 
করালীতে তা শেষপর্যন্ত হয়েছে “19 V০7i৪” বা সত্য । দ্বিতীয় এবং 
তৃতীয় পদের দ্বিতীয় ইংরাজী এবং ফরাসী অন্থবাদে কতকটা মিল দেখা যায়, 
কিন্ত প্রথম ইংরাজী অনুবাদের সঙ্গে তার ( অন্ততঃ তৃতীয় পদের ) পার্থক্য 
যথেষ্ট । পূর্ব অহুচ্ছেদে উল্লিখিত অশোকের জীবহিংসা ত্যাগ সম্পকিত 
অংশটির পর থেকে লিপির শেষ পর্যন্ত প্রথম অস্থবাদের সঙ্গে পরবর্তী 
ইংরাজী ও ফরাসী অস্বাদবুগলের ছ'চারটি শব্দের সাদৃশ্য ছড়া প্রায় কিছুই 
য় এবং তৃতীয় অহ্বাদের এই অংশে বাহাত অনেকটা 





নিল নেই । ছি 


হয় সংখ্যা অশোকেপ্ নবাবিদ্কত কান্দাহার-লেখ ৮১ 


এক্য থাকলেও গরমিল প্রচুর । শুবে ফরাসী অনুবাদ আ।প।তদর্রিতে 
অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয ছুইটি কান্ণে £ প্রথমতঃ এতে গ্রীক 
এবং আব্রামিক অংশদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য অধিকপরিমাণে রক্ষিত হ'য়েছে 
এবং সেইটিই স্বাভাবিক বলে মনে হয় ; দ্বিতীয়ত; অশোকের ভারতীয় 
অস্ুশ্বাসনগুলির মাধ্যমে ভার মে মলে!তাবের সঙ্গে আমরা সুপরিচিত এতে 
সেটি ধরা পড়েছে । অম্পক্টতা-হেতু দ্বিতীয় ইংরাজী অহুবাদের এই অংশের 
অর্থগ্রহণ করাই কঠিন । উদ্ধৃত পঙক্তি ক'টি থেকেই তা বোঝা যাবে : 
“And by 8 good exhortation in respoct of his mother and 
father and by the ancestor, who charge him joy (arises) 
and there is no judyment strong fur ull men. ‘Yhis bes 
increased for all men and will add (und) increase.” 
লেই জন্য বঙ্গাহুবাদে ফরাসী অহ্ছবাদেরই মোটামুটি অনুসরণ কর 
হয়েছে । অবশ্য উল্লেখ করা উচিত ফরাসী পণ্ডিতগণও এখন পর্যন্ত নিজেদের 
কত আরামিক অংশের অনুবাদ ও ব্যাখ্য। সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্তষ্ট হ'তে 
পারেন নি এবং এই সম্পর্কে ভবিষ্যতে আরও আলোচনার প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন । 

যে সমস্ত ফরাসী পণ্ডিত এ' পর্যন্ত এই লিপির পাঠ ও ব্যাখ্যার কাজে 
অগ্রসর হয়েছেন তার। অনেকেই মুখ্যতঃ ভারতীয় বিগ্যায় বিশারদ নন। একথ। 
সমু[চিত বিনয়ের সঙ্গে তার। স্বীকার করেছেন । ল্নুমবের্ডের স্পষ্টই বলেছেন 
যে অশোকের ভারতীয় অহুশাসনগুলির সঙ্গে এই নূতন লেখের তুলনামূলক 
আলোচন। করবার দায়িত্ব ভারতীয় পুরাতত্বে বিশেষজ্ঞগণের (01556 aux 
indianistes qu’il appartiendra de mottre uotre document on 
parallele avec les inscriptions indienncs ৩" Asuka ০৮ de tirer 
de cette comparsison les ensignements qu'elle comporte) i 
এ কাজের বিশেষ প্রয়োজন আছে কেননা বর্তমান লিপিখানি পুর্ণাঙ্গ, 
মোটামুটি বোধগম্য এবং এটি ষে অশোকের সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই । 
উত্তর পশ্চিম সীমান্তে প্রাপ্ত অপর ছু'খানি আরামিক লিপি সম্পর্কে 
এ কথ! বল৷ যায় লা। নে ছটিই খণ্ডিত । তার মধ্যে তক্ষশিলা-লেখখানি 
শোকের কিনা সে বিময়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে ৷ এতে প্রধানত; শ্রিযদর্শী 
নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ দেখে হ।জফেন্ড, সিক্ধস্ত করেছিলেন এ লিপি 
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আশোকের ।* কিন্ত অধ্যাপক এণ্ডীক্ত, প্রদত্ত সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য পাঠ 
অনুযায়ী লেখখানি রোমেদোতে নামক জনৈক স্থানীয় পদস্থ কর্মচারীর 
সম্মানার্ে উৎকীর্ণ হয়েছিল এবং এতে যে শ্রিয়দর্শীর উল্লেখ আছে তিনি 
সাজা নন, প্রদেশপাল (3০৮০৪০০৮) মাত্র ।* স্বর্গীয় সার জন মাসল 
তা সত্বেও ভেবেছিলেন অশোক যুবরাজ অবস্থায় তক্ষশিলায় শাসনকর্তা 
থাকাকালীন লিপিখানি খোদিত হয়। কিন্ত লিপির অপর সম্পাদকত্বয় 
বানেট ও কাউলির মতে এর ভারিখ খ্ৰীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বভাগ কিংবা 
মাঝামাঝি সময়।* এই কালনির্ণয় সত্য হ'লে লিপি অন্পোককালীন 
হওয়া অসম্ভব, কেননা তখন পর্যন্ত মৌর্যসাস্রাজ্যই গঠিত হয়নি । বিষবস্থ 
বা রচনারীতির দিক দিয়েও সুপরিচিত অশোক-লেখমালার সঙ্গে এই 
লিপির কোনও যোগ নেই । স্থতরাং এতে উল্লিখিত প্রিয়দশীঁ খুব সম্ভবতঃ 
অস্য কোনও ব্যকি । পুল্-ই-দরুন্তা বা লাঘমান লিপিতে সম্ভতঃ “দেবানাং 
প্রিয়” কথাটির উল্লেখ আছে এবং এর সম্পাদক মনে করেন এতে যথাক্রমে 
অশোকের পঞ্চম স্তন্ত-লেখ. নবম মুখ্য শৈদলেখ ৫), চতুর্থ মুখ্য শৈললেখ, 
তৃতীয় শ্ত্-লেখ (1), ত্রয়োদশ মুখ্য শৈললেখ এবং পঞ্চম মুখ্য শৈল 
লেখের (1) উল্লেখ আছে ।১* স্বতরাং লিপিটিকে অশোকের বলে মনে 
করতে বাধা নেই। কিন্তু এটি এতই খণ্ডিত যে এর সঙ্গে অশোকের 
অন্যান্য প্রাকৃত সঅশুশাসনের তুলনা করা একেবারে অসম্ভব । সুতরাং 
আমাদের আলোচ্য কাদ্দাহার-লেখখনিই এখন পর্যস্ত একমাত্র অভারতীয় 
ভাষায় রচিত বহির্ভারতীয় অশোকান্শ্াসন যার সঙ্গে অশোকের ভারতীয় 
অন্নশাসনগুলির তুলনামুলক বিচার চলতে পারে । 

বর্তমান লিপিখানি ভারতীয় দৃষ্টিতে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই 
একথ| উল্লেখ করতে হয় যে এর আবিক্ষার মৌররাষ্ট্রের উত্তর-পচ্চিন 
শীমানার প্রসার সম্পর্কে সম্ভতঃ আমাদের জ্ঞানকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর 
করেছে৷ ইতিপূর্বে ্রাবো, রিনি প্রমুখ মৌর্ধোত্তর কালের গ্রীক্‌ ও রোমান 
লেখকগশের উপর নির্ভর করে অনেকে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে সেলিউক।স 
ও চন্দ্রগুপ্ের মধ্যে নিষ্পন্ন সন্ধির সর্তান্যায়ী লেলিউকাস চন্দ্রগুগুকে 
আরিরা, আরাকোসিয়া, গেডোসিরা -এবং পারোপনিলাদাএ ( অর্থাৎ 
যথাক্রমে হিরাট, কাম্দ।হার, মক্রান এবং কাবুল ) অঞ্চলগুলি প্রত্যর্পণ 
করেন 1১১ কিনস্ত পোনও কোনও পাশ্চাত্য এতিহা(সক এ'কথ। মানতে 
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চাননি । এদের সতান্থ্‌সারে সেলিউকাস সিক্ধুলদীর পশ্চিমে অল্প কিছু 
অংশ ছুস্ত।স্তরিত করলেও আফগানিস্তান এবং বালুচিন্ডানে এত স্ুবিস্ঠীণ 
তৃখণ্ড চন্দ্ৰগুধ্যকে ছেড়ে দিয়েছিলেন এমন কোন্‌ প্রনাণ নেই ।*১ অপর পক্ষে 
ভারতীয় পশ্ডিতগণ অশোকের পঞ্চম ও ত্রয়োদশ মুখ্য শৈলাহুশাসনে উল্লিখিত 
তার সাম্রাজ্যের অন্তনুক্ত উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত যোন ( যবন- 
আীক ), কাশ্বোজ ও গান্ধার অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নিভু 
করে মোটামুটি সিদ্ধান্ত করেছেন আফগানিস্তান ও বালুচিস্তানের কতকাংশ 
মৌর্দসাত্রাজোর অস্তত্থ্তি ছিল । মানসেরা, সাহ.বাজগড়ি এবং লঘ.মানে 
আবিষ্কৃত অশে/ক লেখ-সসুহু এই প্রস্থটির উপর বিশেষ নূতন আলোকপাত 
করে নি; কেননা এই স্থানগুলি সবই ভারত আফগান সীমান্তে অবস্থিত । 
বর্তম/ন্ন অবিদ্দারের ফলে এই বিতর্কের চূড়ান্ত মীমাংল। ন! হলেও 
সম্ভবতঃ এটুকু প্রমাণিত হচ্ছে যে কাদ্দাছার অঞ্চল (গ্রীক আন্রাকোসিয়া ) 
অশোকের সময়ে মৌর্য রাষ্ট্রের অন্রভূক্তি ছিল । অবশ্য এ বিসয়ে নমবের্ডের 
একটি প্রশ্ন তুলেছেন ।  ভ্রয়োনশ মুখ্য শৈলান্থশ/সনে মৌর্যসাত্রাঙ্যের 
পার্শ্ববর্তী সিরিয়ার প্রাক নৃপতি দ্বিতীয় আস্তিয়েকস এবং অপর চারঙ্ঞন 
সমসাময়িক গ্রীক রাজ্রার রাষ্ট্রে অশোক কতৃক ধর্মপ্রচারের উল্লেখ আছে ॥১+ 
অশোক যে সমগ্র মানবন্ধাতির এহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধন স্বীয় কর্তব) 
বলে গণ্য করতেন তাও সুপরিচিত সত্য ॥ এই হেতু তার মতে, যেখানে 
বর্তমান লিপিটি পাওয়। গিয়েছে সেই সেই অঞ্চল অশোকের প্রতিবেশ্ট 
সিরিয়ার গ্রীক রাজ্জ। আন্তিয়োকোসের সাগ্রাজ্যডুক্ত হওয়া শসদ্ভব নয় । 
প্রশ্নটি অসমীচীন নয় । কিন্তু ট্রাবো প্রিনি প্রন্ৃতির এবং অশোকের পঞ্চম 
ও আয়োদশ শৈলাম্থশাসলের সাক্ষ্যের লহিত মিলিয়ে দেখলে মলে হয় 
কান্মছার অঞ্চল অশোকের রাজ)তুত্ত ছিল বর্তমান লিপি এই ইঙ্গিতই 
বহন করেছে। স.মবের্জেরও সে কথ প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন 
(Pourtant on cunviendra que 07556 la solution dle beaucoup 
le plus vraisembluble). এবং তার প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি বলেছেন 
যে এই লিপির আবিক্ষারে একথাই মনে হয় যে অশোককালীন মোৌর্য- 
সাত্রান্ডোর উত্তর-পশ্চিম সীমান৷ কাম্দাহার ছাড়িয়ে আরও পশ্চিমে ছিল । 
আলোচ্য লেখখানিতে অশোকের যে রাজত্বসংবৎসরের উল্লেখ আছে 
তা এক হিসাবে বিশেস তাৎপর্যপূর্ণ । দ্বীয় অভিমেক কাল থেকে সংবৎসর 


৮৪ ইতিহাস ৯ম খণ্ড 


গণনা যে অশোকের অভ্যাস ছিল তা তার ভারতীয় লেখমালার পাঠক 
মাত্রেই জানেন । কিন্তু এযাবৎ পণ্ডিতগণ চূড়ান্তভাবে স্ভির করতে পারে নি 
যে অশোক লিপিতে উল্লিখিত বৎসরগুলি অতিক্রান্ত বৎসর না চলিত বৎসর । 
কিন্ত বর্তমান লিপির যে অহুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা যদি নিভ'রযোগ্য 
হয় তাহলে এন্ডদিনে বোধকরি এই বিতর্কের সন্তোষজনক মীমাংসা হুল । 
প্রথম ইংরাজী ও ফরাসী অহ্বাদ অনুসারে গ্রীক লিপি স্পষ্টতঃ আরম্ত 
হয়েছে এই ভাবে £ “দশ বৎসর অতীত হ'লে...(4৮ tho ond of the 
tonth 70575 Dix ans etant 79০1৯) । আরামিক লিপির এই 
অংশের ছুটি ইংরাজী অনুবাদই অস্পষ্ট, কিন্ত ফরাসী অহ্থবাদক কিনছুট! 
দ্বিধার সঙ্গে হ'লেও, একই ভাষা ব্যবহার করেছেন (অর্থাৎ “দশ বৎসর 
অতীত হু'লে-.”)। স্থৃতরাং এখানে যে অতীত বৎসরের উল্লেখ করা হ'য়েছে 
সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না.। এই দৃষ্টান্ত পেকে এমন অনুমান 
দৃঢ়তার সঙ্গেই করা যেতে পারে যে অশোকের ভারতীয় প্রাকৃত অন্ুশাসন- 
গুলিতে থে যে স্থানে সংবৎসরের উল্লেখ আছে সেখানে অতিক্রান্ত বৎসরের 
কথাই বলা হয়েছে চলিত বৎমরের কথা নয়। অপর পক্ষে আলোচা 
লিপিতে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও আমর। ভারতীয় লিপিগুলির 
দৃষ্টান্ত থেকে ধরে নিতে পারি যে এক্ষেত্রে যে দশ অতীত বৎসরের 
কথা বলা হ'য়েছে তা অশে।কাহ্থশাসনের অত্)ভ্ত রীতি অনুযায়ী 
অশোকের রাজ্যাতিষেক কাল থেকেই গণন। করা হয়েছে । বর্তমান 
লিপিতে উল্টীখিত অভিমেকের দশ বৎসর পরে অশোকের ধর্মপ্রচার 
আরন্তের উল্লেখ আস।দের তার অষ্টম মূখ্য শৈলাহুশাসনের কথা 
মনে করিয়ে দেয় ॥ শেষোক্ত লেখে অশোক বলছেন, ইতিপূর্বে বাজার! 
বিহারযাত্রায় গমন করতেন এবং সেখানে ম্বগয়। ও অন্যান্য আমোদ- 
প্রমোদ হ'ত কিন্ত অভিষেকের দশ বশর পরে তিনি সম্বোধি গমন 
করলেন এবং তখন থেকে ( বিহার যাত্রার পরিবর্তে ) ধর্মযাত্রা সুরু 
হাল ।১* এই সম্বোধিগমনের অর্থ কেউ কেউ করেছেন 'বোধি' বা 
‘পরম জ্রান' লাত। কিন্ত অনুশাসনে বা কিংবদস্তীতে কুত্রাপি 
অশোক এই অর্থে ‘বোধি’ লাভ করেছিলেন এমন দাবী নেই । ন্বগাঁয় 
দেবদণ্। রামকৃষ্ণ ভাগ্ডারকর সর্বপ্রপস কলিঙ্গবোধি ভজ্রাতক থেকে একটি 
দৃষ্টা দিযে দেপান যে এল্েতে সন্বোধি শব্দের অর্থ পরনজ্ঞান নখ. যে 
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স্থলে বুদ্ধ বোধিলাভ করেছিলেন সেই স্থান 'অর্পাৎ বুদ্ধ-গয়া ।’ * অতিসেকের 
দশবৎসর পরে এই বুদ্ধগয়া যাত্রা অশোকের ধর্মজীবলেত্র একটি অতি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এই সময় থেকেই ভার প্রচারোছামের আর্ত । যদিও 
সম্ভবতঃ এর এক বৎসর কাল পূর্বে তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত ছ'য়েছিলেন, 
ক্ষুত্র শৈলাহ্‌শাসনে তার নিজ্ঞ উক্তি অহ্সারে, দীক্ষা পর, বৎসরকাল 
তিনি নিশ্চেষ্ট থাকেন ।১* তার উভমশীল ধর্ম জীবন হে আরম্ভ হয় 
অভিষেকের দশ বহৎসক্গ পরে, বুদ্ধ-গয়া যাত্রা দিয়ে, এর সমর্থক পরোক্ষ 
প্রমাণ কাল্পাহার-লেখে পাওয়া গেল। ল,মবের্জের অশোকের রাজ্যভিষেকেন 
তারিখ ২৬০ ত্রীষ্টাপূর্যব্দ ধরে তার দীক্ষার বৎসর ২৫০ শ্রীষ্টাপুর্ষাব্দ মলে 
করেছেন । কিন্ত সাধারণতঃ মৌর্ঘ ইতিহাসের যে কালক্রম এঁতিহা(সিকগল 
স্বীকার করে থাকেন সে হিসাবে অশোকের রাজ্যাভিষেক ২৭০-২৬৯ 
শ্রীষ্টপূর্যাব্দের পরে ঘটতে পারে ন! বলেই মনে হয় । 

কান্দাহার-লেখখানি অশ্থবাদে পাঠ করলেও স্পষ্ট বোঝা যায় এটির 
রচনায় অশোকের ভারতীয় অনুশাসনগুলির সুপরিচিত লিখন-ভঙ্গীক অনুসরণ 
কক্স হয়নি । লুই রবেন্‌ ভার আলোচনার বলেছেন যে লিপির গ্রীক বা 
আরাদিক কোনগু অংশই ভারতীয় ভাষা থেকে অহ্বাদ হতে পারে লা) 
অশোকের মূল বক্তব্য সোজানুক্ি এবং পাশাপাশি উক্ত ছুটি ভাষায় বিবৃত 
করা হয়েছিল । তবে লিপির বিষয়বন্তর মধ্যে ভারতীয় লেখমালায় প্রচারিত 
অশোকের স্থপরিচিত মতবাদগুলিই যে প্রাতিধবনিত হয়েছে এ বিষয়ে 
সন্দেহ নেই ঃ যেমন (১) অভিসেকের দশবৎসর পরে অশোক কর্তৃক 
ধর্মপ্রচার ; (তুলনীয় £ অষ্টম মুখ্য শৈলানুম্াদন : অভিষেকের দশ বৎসর পরে 
বুদ্ধগয়া পরিদর্শন, বিহার-যাত্রা বর্জন এবং তর্মযাত্রা প্রবর্তন ); (২) ধর্ম 
প্রচারের ফলে মানুষের মধ্যে ধর্মভাবের বৃদ্ধি, এবং সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের 
প্রসার ; (তুলনীয় £ ক্ষুদ্র শৈলাহুশাসন 3 দীক্ষার পরে এক বৎসরফাল 
নিশ্চেষ্টতার পর অশোকের সংঘের সহিত সংযোগ ও নুতন উন্ভমে ধর্ম প্রচার 
এবং ফলে কিক্দিধিক একবৎসর কালের মধ্যে সমগ্র জন্ুম্বীপে মহ্ুত্তজাতির 
সহিত দেবগশের দিঅণ) ; (৩) রাজার মাংসাহার ত্যাগ এবং তার কধীনন্থ 
শিকারী এবং সৎস্যন্তীবিগপের জীবহিংসা বর্জন ; ( তুলনীয় £ প্রথম মুখ্য 
শৈলানুশালন, যেখানে অশোক সাধারণভাবে জ্রীবহিংসা নিষেধ করেছেন, 
স্বয়ং পারিবারিক রক্ধনকার্ঘের জন্য দৈনিক শতসহজ্র জীবহত্যা কমিয়ে 
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তিনটিতে পরিণত করেছেন এবং ভবিষ্যতে এই তিনটি প্রঃণিহত্যা বন্ধ 
করবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ; এবং পঞ্চম স্তস্তলেখ, যেখানে তিনি নিরর্থক 
এবং ব্যাপক প্রাণিহত্যা ও প্রাণিনির্যাতন বদ্ধ করবার জম অতি বিস্তারিত 
নিৰ্দ্দেশ দিচ্ছেন । অশোক যে অন্ধ অহিংসাবাদী ছিলেন না পঞ্চম জ্তস্ত- 
লেখই তার প্রমাণ ৷ কান্দাহার-লেখেও যেভাবে জীবহিংসা বর্জন প্রসঙ্গ 
উত্থাপিত হয়েছে তাতে আদেশের চেয়ে উপদেশের ভাবই অধিক পরিস্ফুট ; 
গ্রীক এবং আর।মিক অংশের সামান্য প্রভেদ শুধু এই যে প্রণমর্টিতে 
স!ধারণ ভাবে প্রাণিহত্যা বর্জন করার কথা বল! হ'য়েছে, ত্বিতীয় পর্ণে 
জীবছছিংলাকে যখ।সম্ভঝ নিয্নস্ত্রণের প্রসঙ্গই দেখ, যায় । এই হিসাবে লিপির 
গ্রীক অংশের সঙ্গে প্রথম মুখ্য শৈলানুশাসন এবং আর।মিক অংশের সঙ্গে 
পঞ্চম শুস্তলেখের সাদৃশ্য বর্তমান); (৪) অসংযমের স্থলে আত্মসংযমের 
এবং মাতা পিতা এবং বয়োজ্ঞোষ্ঠগণের প্রতি অদ্ধার প্রসার ; ( তুলনীয় : 
তৃতীয়, চতুর্থ এবং সপ্তম মুখ্য শৈলাহুশাসনে বিবৃত অশে।ক-ধর্মের 
তিনটি মূলনীতি, মাতা পিতার প্রতি বাধ্যতা, বয়োজ্যেষ্ঠগশের প্রতি 
বাধ্যতা এবং সংযম )। সর্বশেষে লক্ষ্য করবার বিষয় অশোকের 
শ্রিয়দর্শী শীর্ষক বিরুদটি এই লিপিতে কোনও ভাষাতেই অনুবাদ বা 
ব্যাখা করার প্রয়োজন হয়নি, এ নামেই তিনি বিদেশীদের নিকটেও 
পরিচিত ছিলেন । 

অশোকের এই দ্বৈভোষিক লেখখানি কাদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল ? 
একথা স্বুবিদিত যে অশোক যে যে অঞ্চলে ভার অন্ুশ/সন উৎকীর্ণ 
করেছেন সেই সকল স্থানের ব্যবহৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য তার [লপিতে বজায় 
রেখেছেন । তার ভারতীয় লিপিগুলিতে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভামার তুলনা- 
মুলক আলোচনা করলে দেখা যার বিভিন্ন স্থানের লিপির ভাষা সেই 
সকল অঞ্চলের নিজন্ম বৈশিষ্ট্ে পূর্ণ । সুতরাং একপা সহজেই ধরে নেওয়া। 
যেতে পারে, বে অঞ্চলে লিপিখানি পাওয়া গিয়েছে সেই অঞ্চলে এঁ ছুই ভাষা, 
গ্রীক এবং আরামিক, প্রচলিত ছিল । ভারতবর্ষের সঙ্গে গ্রীসের পরিচয় 
বৃহ দিনের । শ্বয়ং পাশিনি (আহ্মানিক গ্রীষ্টপূর্য পঞ্চম শতক) শরীক লিপির 
উল্লেখ করেছেন ( ৪. ১. ৪৯. ) এবং আলেক্সাম্দার ভারত আক্রমণ কালে 
কাবুল উপত্যকা ও সিক্ধুনদীর মধ্যবর্তী কোনও স্থানে নিসা নামক একটি 
শ্ুত্র পার্বত্য গ্রীক রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ পান । আলেক্সাস্াররের অভিযানের 
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পরে আফগানিস্তান ও পারস্াসীমান্তে নাসিডনীয় প্রুঙ্গ ও প্র হাব প্রতি্িত 
হম এবং পরে সিরিয়ার সোলউকস বংশীয় বাজগণ আফানিস্ত।নের 
কতকাংশ মৌর্শগণকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেও এই অঞ্চলে গ্রীক প্রভাব 
ন্ট হয়নি। অশোক পঞ্চম ও ত্রয়োদশ মুখ্য শৈপাহ্ৃশাসনে উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তে প্রদেশে গাঙ্ছার কান্বোজ প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে ভার সাম্রাজ্যের 
অন্তভুন্ত একটি ফোন € যবন বা গ্রীক) রাষ্ট্রের উল্লেখও করেছেন 
শক অধিপতি মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের জলাগড় শিলালেশ পোকে (প্রীষ্টায় 
দ্বিতীয় শতক ) জানা মাঘ যে আশোক তুষাস্প নামধারী কে।নও যবনরাজকে 
সরাসরি অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন । স্তুতর।ং উত্তর পশ্চিম বলের 
গ্রীক প্রজাগণের সঙ্গে ভার সোচা্দোর সম্পর্ক ছিল মলে করা যায়? 
সিন্ধান্ত কর! অগ্য।য় হবে না আলোচ্য দ্বৈভাবষিক লেখখা[ন যেখানে পাওয়া 
গিয়েছে সে অঞ্চল উক্ত যোনরাষ্ট্রের অন্তভু ক্ত ছিল। যে স্থানে লিপি পাওয়া 
গিয়েছে সে অঞ্চলে প্রীকগণই যে অশোকের মুখ্য প্র্জা ছিল তার প্রমাণ বোধ 
কার এই যে অগ্ুশসনটিতভে গ্রীক লিপির স্থান আরামিক অংশের শীর্ষে । 
উম্বের্ত। ক্ষেরাতো অনুমান করেছেন, লিপিখানি যেখানে পাওয়া গিয়েছে 
সেই লর্-ই-কুনা বা কান্দাহার নগরীর পুরাতন অংশেই আলেক্সাল্দার 
তার আক্মাকোসিয়স্থ আলেক্সাক্দ্িয়া নগরী নির্ম/ন করেছিলেন । বর্তমান 
আ।বিক্ধারের পরে মতটিকে একেবারে উপেক্ষা করা যায়না যদিও সিদ্ধান্তটি 
লল্পূর্ণ তর্কাতীত নয় 1৮১ প্রায় দুই শতাব্দী বালী পারসীক শাসন উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত হ'বার ফলে আরামিক লিপি এবং ভামা 
আফগানিশ্ডানে এবং ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল । 
হখামনীবীয় বংশের অহ্শাসন প্রথম প্রাচীন পারসীক ভাষায় কিউনিকর্ম 
লিপিতে উৎফীর্ণ হ'ত কিন্ত ক্রমশঃ পারস্য সাআজ্যে সরকারী ভাঘা ও 
লিপি হিসাবে আক্লামিক সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপকভাবে ছ(ড়ঘে পড়ে ১" 
পারব) সাআজোর পতনের পরেও এর প্রভাব কমেনি এমন কি লিরিয়ার 
লেলিউকস-বংল্মীয় তিনজন রাজ! পর্ধন্ত আর।মিক বিরুদ গ্রহণ করেছিলেন ॥১৯ 
ভারত-সীদাস্ডে পারসীক শাসনের অবসানের পরেও আরামিক প্রচলিত 
ছিল এবং অশোক তার অভ্যাস অনুযায়ী এই ভাষাতেও তার বক্তব্য 
প্রচার করেছিলেন । কিন্ত লিপি যেখানে পাওয়া গিয়েছে সেখানে বা 
তার নিকটবর্তী অঞ্চলে এ ভামা প্রচলিত ছিল কাদের মধ্যে? এ প্রশ্নের 
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সুনিশ্চিত উত্তর দেবার উপায় নেই, আমর। কিছু কিছু অহ্মান করতে 
পারি মাত্র । অশোক ভার পঞ্চম মুখ্য শৈলান্রশ্বাসনে যোন বা গ্রীকরাট্টরের 
সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তে অবস্থিত কাম্বোজ্জ ও গান্ধার অঞ্চলের উল্লেখ করেছেন ।** 
ত্রয়োদশ অহৃশাসনে পুনরায় যোন এবং কাস্বোজ্গণের নাম করা 
হযেছে ।** লক্ষ্য করবার বিষয় উভয় লিপিতেই যোন এবং কাস্থোজ্গশকে 
পাশাপাশি স্থান দেওল্প৷ হয়েছে এবং ত্রয়োদশ মুখ্য শৈলাহুশাসনে ছটি 
নাম এক লঙ্গে সমাসবন্ধ ( ঘোনকংবজেষু )। এর থেকে অহ্রমান করা 
অন্যায় হ'বেনা। অশোকের রাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এই ছুটি 
এলাকা পরস্পর-সংলঘঘ ছিল । ভারতীয় সাহিত্যে অন্চত্রও যোন এবং 
কাম্বোজ জাতিদ্বয়কে একত্র, উল্লেখ করার দৃষ্টান্ত আছে । উদাহরণদ্যরাপ- 
মহাভারত, পালি মজ.ঝিমনিকায় অর্বাচীন পালিগ্রস্থ সাসনবংশ প্রভৃতির 
দাম করা যেতে পারে ।*ৎ এই কাম্বে'জগণের বাসস্থান কোথায় ছিল 
তাই নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা হ'লেও এ বিষয়ে এখন পর্ধন্ত ছ'টি 
মত প্রাধাশ্য লাভ করেছে । অধ্যাপক হেমচন্দ্ৰ রায়চৌধুরীর সিদ্ধান্ত 
অঙ্থসারে কাস্বোজ-জাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বর্তমান পুল্ণের দক্ষিণ বা পুর্ব 
ভূভাগ, যার পশ্চিম সীমানা প্রসারিত ছিল কাফ্রিস্তান অবধি ।১* অপরপক্ষে 
অধ্যাপক জয়চন্দ্ৰ বিদ্যালঙ্কার বলেন প্রাচীন কাঙে।জ্রগণের বাসস্থান মধ্য 
এশিয়ার পানির ও বদক্ষান অঞ্চল ।* দ্বিতীয় মতি অধিকতর সমীচীন 
মনে হায় । সে যাই হোক, অনেকে অনুমান করেছেন কান্বোজগণ 
আদৌ ভারতীয় নয়, ইরাপীয় গোষ্ঠী । এমন কি কাম্বোজ শব্দটি পর্যন্ত 
প্রাচীন পারলীক 'কম্ব জিয়' থেকে উৎপন্ন এরকম মতও কেউ কেউ পোষণ 
করেল ; এ নামে প্রাচীন পারসীক হখামলীষীয় বংশে এক রানা রাজন 
করেছেন ।২* এই মত সত্য হোক আর নাই হোক, কাম্বোজগণের, 
ইপ্সাদীয় উৎপত্তির সম্ভবত: অশ্য বলবত্তর প্রমাণ আছে,। ভুরিদত্ত 
শ্রাতকেন্ একটি গাখায় বলা হয়েছে কাম্বোজগণ মনে করে কীট পতঙ্গ 
সাপ ব্যাং ক্রিমি মক্ষিকা প্রভৃতি হত্যা করে মাহুয শুদ্ধি লাভ করে) 
এরূপ অনার্য-ধর্ম কান্বোজক। সিগশেরই শোভা পায় ॥** কাম্বেজগণের যে 
ধর্মাচরণ পদ্ধতির কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে অ প্রাচীন পারসীক ধর্মের 
একটি আচারের সঙ্গে আম্চর্যভাবে মিলে যায়। উক্ত ধর্মমতানুযাস্মী পৃথিবীতে 
নির ্টর মঙ্গল এবং অমঙ্গলের দন্দ চলছে । মঙ্গলের দেবত। অন্তর নাক্ত দা 


২য় সংখ্য। অশোকের নবাবিস্কত কাম্পাহার- লেখ ৮৯ 


এবং ভার শ্রতিছস্ব। অমঙ্রলের প্রতীক অহ রিমন । জরাবঞ্জগৎ এই ছচুষ্বর 
অন্তর্গত ; জন্তদের মধ্যে একদল অর মাঞ্জদা পক্ষায় সন্যাদল নহ স্লিমান 
পক্ষীয় । শেষোক্ত জস্কলিকে বল! হয় খকন্্র। এ'গুলিকে বধ করালে 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'য়। উদাহরণদ্বরূপ আবেস্ত। পেকে একটি শুদ্ধি 
প্রকরণ উদ্ধত করা যাচ্চে । প্রায়শ্চিন্তকারা “shall kill ton thousand 
snakes of thusv that &০ upou tho belly; he shall kill 
ton thousand suakes of those that have the shape of a dog 
(টাক।কার বলেন, এর ছারা স্থলচর সর্প বুঝতে হবে-__শ্রীবদ্ধলেখক) ; 19 
এ185]1 kill ton thousand tortaisos ; lhe hall kill ton thousand 
land frogs ; he shall kill ten thousand wator frogs ; he shall 
kill ton thousand corn carrying ants ; lho shall kil) ten 
thousand ants of thoso that bite and dig lolos and work 
miscliieF.”২" ল্বৃতরাং কাশ্বোজগণপের ধর্মের ভিত্তি কোথায় তা সহজেই বোঝা 
যায়। যোন বা গ্রীকগণের সংলগ্র একটি ই'র।লীয় গোষ্ঠীকে যখন পাওয়া খাচ্ছে 
তখন এমন অনুমান করতে সম্ভবতঃ বাধা নেই, অশোক লেপের আবামিক 

ংশ এদেরই উদ্দেশ্যে প্রচারিত হ'য়েছিল ৷ ব্যভেনিস্ত, অতি সতর্কতা 
সছকারে এ'রাপ ইঙ্গিত করেছেন। কিন্ত এ বিনয়ে আজে হুপ সোমের 
ম। বলেছেন ত। খুব যৌক্তিক বলে মনে হয় ন।। আন্রমিক লিপিতে 
ধর্মের স্থলে সত্য, মানুষকে ধর্মপ্র।ণ করার হলে অমঙ্গল ও দূর্ডাগ্যের 
বিনাশসাধন ও শেসে তাগা এবং ( পরলোকে ) বিচারের উল্লেখ দেখে 
তিনি সন্দেহ করেছেন এগুলি ক্ররগুষ্রীয় প্রভাবের কল হুওয় (বিচিত্র লয় 
€ ৪৪৮1] 9০9916 do signaler on ces differents pvints 
quelques, Wuohes de la pensecs 73650557709 ₹)। উল্লিখিত 
সাদৃশাগুলি খুব গুরুতর নয়। অশোকের ভারতীয় লিপির পাঠক মাত্রেই 
জ্ঞানেন ‘সত্য' ও “মঙ্গলের' প্রত্যয় সেখানে সুপরিচিত । জরপুস্বীর ধর্মে 
পরলোকে শেষ বিচার এবং পালীর অনস্ত নরকের কন্রনা আছে বটে” 
কিন্ত অশোক তার. দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এমন প্রমাণ লেই।, 
নিয়ভিবাদের অস্তিত্ব আদি আ(বেন্তিক ধর্মে ছিললা। পরে তা দেখা 
দিয়েছিল, কিন্তু অশোকের সময় পর্যন্ত তা যে মূল ধের একটি বিশিষ্ট 
আলে পরিণত হয়েছিল এ বিষয়েও প্রমাণাভাব 1৯ আরামিক লিপির 
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উক্ত অংশের যদি কোনও গভীর অর্থ খুজতেই হয়, তাহ'লে ভারতীয় 
কর্মবাদের দ্বারাই তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া মেতে পাকে । তাতে 
অশোকের গভীর বিশ্বাস ছিল ৷?" 
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ভারতীয় ভাক্র্ষ-শিলের পর্যবেক্ষণ 
সুঘীররগুন দাশ 


প্রাচীন ভারতীয় ভাস্বর্য সন্বক্ধে অলেক আলোচন৷ হয়েছে সন্দেহ নেই । 
অনেক পুস্তকও লেখা হয়েছে । কিন্ত তুঃশের বিষয় ভ।রতীয় তাঙ্ষর্যের 
ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়নি । বেশ কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তল অধ্যাপিকা শ্রীমূক্তা স্টেলা ক্রানব্রিশ তার প্রসিদ্ধ 
পুন্তভক ]ndian S০॥lpচ॥ure-এ এই প্রথম ভারতীয় ভাস্কর্গের ইতিহাস রচনার 
পথ দেখিয়েছেন। কিন্ত তাঁর এই পুভ্তক জনসাধারণের জ্ঞানের পরিবির 
বাছিরে : এমন কি ভারতীয় ভঃক্কর্থ বিদ্যার পারদর্শী ছাত্রদের নিকটও সহজ- 
পাঠ্য নয় । আমনা। বহদিন যাবৎ ভারতীম্র ভাস্কর্ঘের একখান৷ প্রানাণ্য 
এতিহাসিক গ্রন্থের অভাব বোধ করছিলাম । এই অভাব দুর করেছেন 
অধ্যাপিকা ক্রামরিশের স্থযোগ্য ছাত্র ও অধুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্/পয়োর 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সরসী কুম।র সরব্ৰতী । সরন্বতী মহাশয় বহুদিন যাবৎ 
ভারতীয় ভাক্ষর্ঘ এবং স্থাপত্য বিছা) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উক্ত. বিষয়ে 
অনেক প্রমাণ্য গ্রস্থও র5ন। করেছেন; দীর্ঘকাল যাবৎ অধ্যাপনা ও 
গবেষণায় রত থেকে অনেক নূতন তথ্যেরও সন্ধান পেয়েছেন । এই, 
পুস্তকে গ্রন্থকারের সুপরিকলিত দৃষ্টি ভঙ্গীরই নিদর্শন পাই । সেই জশ্যই এই 
পুস্তকের বিষয়বন্ত সম্বন্ধে বিলেষ আলোচনার প্রয়োজন । 

সরব্বতী মহাশয় ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাস প্রাগৈতিহাসিক যুগ 
থেকেই আরম্ভ করেছেন ও দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে ভারতে বিভিন্ন 
যুগের ভাক্কর্ধের ধারা যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ দ্বার! প্রভাবিত ও অহুস্ত সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রথমেই তিনি ৰোব (£৮০।১) এবং কুল্লির সংস্কৃতির 
নিদশনি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । অধ্যাপক পিগট-এর মত অন্গসরণ 
করে ঝোব এবং কুল্লির সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি অনাগরিক সত্যতার 
(peasant culture) অস্তভূক্ত করেছেন । গ্রন্থকার মনে করেন যে 
এই ঝোব এবং কুলির সংস্কৃতির নিদর্শনগুলিই প্রাচীনতম হৃকুব।র শিশ্রকলা । 

লু 


৯৪ উতিহাস ৯ম খণ্ড 


সিক্গুলভাতার হরঞ্জা ও নহেপ্জোদারোর ভাস্কর্য নিদর্শনগুলি সুকুমার শিল্পকল।র 
পরবর্তী অধ্যায় । গ্রস্থকারের মতে সিক্কুসভ্যতার কলা নিদর্শনগুলি কোব ও 
কুল্লির অনাগরিক সভ্যতারই (peasant culture) ক্রমবিকাশ । এ বিষয়ে 
অবশ্য সকলে একমত নন ৷ গ্রন্থকার সিন্ধুসভ্যতায় সামাজিক শ্রেণী বিভাগের 
ইংগিত পেয়েছেন । তিনি মনে করেন যে ম্বংসৃতিগুলি সাধারণ লোকের 
ও প্রস্তর এবং ধাতু নিমিত মুতিগুলি উচ্চতর শ্রেণীর লোকের জন্য । এই 
খানেই তিনি সামাক্তিক ত্েলীবিভাগের রূপের সন্ধান পেয়েছেন । হরঞার 
ভাঙ্কর্ণের বিবরণ, সংক্ষেপে হলেও ভালভাবেই দিয়েছেন এবং দেখতে 
চেষ্টা করেছেন যে সিক্কুসভ্যতার নিদর্শন নাগরিক সভ্যতারই অন্তু ক্ত । 

মৃৎমুতিগুলি সাধারণতঃ জন্ত জানোয়ার পক্ষী ও মানুষের । মুতিগুলির 
অধো স্ত্রী মৃতির প্রাধান্য বেশী। এই বিষয়ে আলো চন প্রসঙ্গে গ্রস্বকার 
বলেছেন মে এইগুলি আগুনে পোড়।বার পর বিভিন্ন মুতিগুলিতে 
রং ব্যবহার করা হয়েছে । অনেক ক্ষেত্রে এরূপ বর্ণপ্রলেপ আগুনে 
পোড়াবার পূর্বেই ব্যবহার করা হয়। প্রস্তর ও ধাতুনির্মিত সুতিগুলি 
সম্পর্কেও বিশেষ আলোচনা করেছেন । ধাতুনির্সিত নর্তকী মুতির কথা 
প্রসঙ্গে গ্রন্বকার অধ্যাপক পিগট-এর মত উল্লেখ করেছেন__ “এ 
sophisticated version of Kulli culture”: খেদাই শীলমোহপ্ের 
মধ্যে শিব-পশুপতির মুতি ও নানারকম পশুণূতি ভারতীয় সুকুমার শিল্পকলার 
গোড়াপত্তন । এই পর্যায়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পকলার ধারায় 
ছেদ পড়েনি। এর পরবর্তী যুগেও সমভাবে এই ধার! প্রবহমান । 
গ্রন্থকার ডাঃ ভইলর-এক মত অনুসরণ করে বলেছেন ঘে “Aryan 
migration might have been ultimately responsible for 
the 855] extinction of the civilization 1৮ মলে রাখ| প্রয়োজন, 
সন্দেহজনক ও বল তথ্যের উপর নির্ভর করে ডাঃ হুইলার এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন । 

সিদ্কুসভ্যতার পতনের পর হতে মোর্দযুগ পর্যন্ত আমর) আর কোন 
শিল্পকলার নিদর্শন পাইনা । গ্রন্থকারের মত হরপার শিল্পকলার গতি 
নিরবচ্ছিন্ন ব্বাভাবিক গতিতেই চলেছে, যদিও এই নিরবচ্ছিন্ন গতি প্রমাণ 
করবার বিশেষ কোন উপাদান আমাদের হাতে নেই। উত্তর ভারতের 
নান! প্রাচীন স্থানে আবিষ্কৃত যৃংশিল্পের নিদর্শন গুলির যপাযণ শ্রেণীবিভাগ 


২য় সংখ্যা ভারতীয় ভাক্ষর্ষ-শিতরের পর্যবেক্ষণ ৯৫ 
লমন্ভুব হলে এই ধারাবাহিকতার সঙ্গাল মিলতে পারে, এ ইঙ্গিত শ্রশ্থকার 
করেছেন । 

মৌর্ঘযুগের শিল্লসশ্বন্ধীয় বিভিন্ন সমস্যার যথাযথ আলোচনা গ্রন্থকার 
করেছেন । এই প্রসংগে অশোকস্তস্তশুলির কথা বিশেবভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে । তিনি স্পষ্টই দেখিয়েছেন অশোকের পূর্বেও শুন্তপ্রতিষ্ঠার 
রীতি ভারতে বিছ্ধমান ছিল । অশেকের এবং অন্োক-পুর্ব যুগের স্তন্ত- 
গুলির পার্থকাও খুব বেশী নয় ৷ স্তরাং অনে।কন্তস্ত গুলি পূর্ববর্তী রীতির 
অহুসরণ মাত্র--এ সিদ্ধাস্তও অমূলক নয়। অশোকল্ত্রগুলির সহিত 
পায়সীয় শ্ুস্তের তুলনা করে গ্রস্থকাস্র দেখিস্রেছেন যে ছু-এর মধ্যে সাধারণ 
ভাবে মিল কিছু থাকলেও অমিলও বড় কম নয় । পারলীয় ও শারতীয় 
স্তম্তসমূহের সম্পর্ক সন্বন্ধে কুমারশ্বামীর মন্তব্যের [ “Inheritance of 
common artistic traditions” ]  সম্ভাব্যতার প্রতিও ভিনি ইংগিত 
করেছেন । বশ্রন্তরশীর্ষ পণ্ডমূতির তক্ষণরীতিতে পারসীয় প্রভাবের সন্াব্যতা 
অন্বীকার লা করলেও রামপুরবার বৃষমূতির সহিত সিক্কুসভ্যতার শীল- 
মোহরের ঘনিঢ সম্পকও তিনি অতি সুম্পরভাবে উপস্থিত করেছেন । এই 
প্রসংগে পূর্ববর্তী লেখকদের মতে মৌর্শশিল্লের অন্তর্গত কয়েকটি বক্ষ ও 
যক্ষিণীমূতির উল্লেখ করে তিনি ঠিকই বলোছেন যে এই খুতিগুলিকে 
'অশে।কধুগের পর্যায়ে অতি সহজ্জে ফেপ। যায় লা ॥ মৌর্ঘযুগে দুইঈিকমের 
শিল্পকলার এতিহা হয়ত বঠমান ছিল-_-একটি অশোকের রাজকীয় 
শিশ্ুকলা আর একটি লোকায়ত শিল্প। অশোকের নাজ্কীয় শিল্প 
পারসায় প্রভাব হতে যুক্ত না হতেও পারে; কিন্ত পোকায়ত শিল্প 
খাটী ভারতীয় শিল্রধারা বাহক এ সন্বদ্ধে কোন লন্দেহে নেই; 
অবশ্য রাজপরবার পুষ্ট শিল্পরাতির চাপে তার ধার খুব ক্ষাণ। রাজকীয় 
শিল্পকলার জনসাধারণের সহিত বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল লা। সাধারণ 
মানুষের সহিত কোন সম্পর্ক না থাকায় এ শিল্পকলা বেশীদিন স্থায়ী হতে 
পারেনি । গ্রস্থকারের এ লিদ্ধান্তও সমীচীন বলে মনে হবে । 

মৌর্বোত্বর শিল্পকলা ভারতীয় ধারাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, 
আর মুসলমান অধিকারের যুগ পর্যস্ত এ ধারা অব্যাহত ভাবে 
বিদ্যমান ছিল । এই গ্রন্থে ভারতীয় শিল্পের এই অব্যাহত গতির পর্থা- 
লোচলা ধারাবাহিক ভাবে উপস্থিত কর। হয়েছে । গ্রশ্থকার ভারতীয় 


৯৬ ইতিহাস ৯ম খণ্ড 


ভাঙ্কর্যের এই অব্যাহতগতি ও ক্রমবিবর্তনের পরিচয় প্রদানে যথেষ্ট কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন। সে কারণে তার বক্তব্যের সারাংশের উদ্ধৃতি কনা 
প্রয়োক্তন বলে মনে হয় । সাধারণ পাঠক এই সারাংশের মাধ্যমে ভারতীয় 
ভাস্কর্যধারার পরিচয় গ্রহণে সক্ষম হবেন বলে আমার বিশ্বাস ।. 


মৌর্যসুগের অব্যবহিত পরের শিল্পকলার নিদর্শন পাই আমরা ভারত, 
সাচী, বুদ্ধগয়া, মণুর! প্রন্কৃতি স্থানে । এই শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
বিবরণমূলক প্রকাশ । এই শিল্পনিদর্শনগুলিকে সাধারণতঃ শুঙ্গ-কা যুগে 
ফেলা হয়। এই যুগের শিল্পকলায় ধনী দরি, নাগরিক ও গ্রথমঘাসীর 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়, যদিও এ শিল্পকলা ধর্মকে আশ্রয় 
করেই গড়ে উঠেছে । পূর্ব ভারতে কলিংগ, পশ্চিমে ভাজা ও দক্ষিণে 
শুভীমল্লম প্রস্তুতি স্থানের ভাঙ্ষর্ধের বৈশিষ্যও বিশেষ ভাবে আলোচন! করা 
হয়েছে । এই সকল কেন্দ্রশুলিতেও আঞ্চলিক ভঙ্গী বাদে ওঁ একই ধারা 


প্রবহমান দেখ। ঘায়। 


পরবর্তী যুগে ভারতের শিশ্ুধারায় এক নূতন সম্ভাবনার সন্ধান পাওয়া 
যায়। মৌর্ধাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীা স্দ্বাল 
দিয়ে বিদেশী আক্রমণকান্রীরা ভারতে প্রবেশ করে এবং উত্তর পশ্চিম 
ভারতের নান! সালে প্রভুত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয় । এই বিদেশী আক্রমণ- 
কারীদের মধ্য গ্রীক, শক, পহলব ও কুষাণদের লাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
পরীষ্টীয় প্রথম শতকে অর্থাৎ কুষাপদের সময় তারতে ছুইটি শিল্পশৈলীর 
বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, একটি মথুরায় ও অপরটি গন্ধারে । মথুরার প্রথম 
মুগের ভাক্কর্ধ গুলি শুঙ্গ-কাণ ষুগের ধারার বাহক । মথুরাশিল্লের পরবর্তী 
যুগ কুষাণদের সমসাময়িক । মধুরাতে নানাপ্রকার ভত্তিমূলক ধর্মসন্প্রদায়ের 
আবির্ভাব হয়েছিল । সুর্ঠিপুজার রীতিও এইযুগেই বিশেষভাবে প্রসার- 
লাভ করে। পুরানো এতিচাবাহী ভারতীয় ভাস্কর্ঘশিলপ নবতর সম্ভাবনায় 
বিভিন্ন দেবদেবীর মূতি আত্রল্স করে পরিণতির পথে এগিয়ে চললে! ৷ 
এই যুগেই উত্তরপশ্চিম ভারতে গন্ধারশিল্রের সুত্রেপাত হয়। রীতির [দিক 
লিয়ে বিচার করলে গন্ধারশিল্প বিদেলীধারা অনুসরণ করেছে দেখ! যায়। 
মধুরার শিল্পকলা গন্ধারের শিল্পকলা থেকে একেবারে বিচ্চিন্ ছিল না? 
কিন্ত তই এৰ মাপা সম্বন্ধ বং লপক খুব চালালে মনে করবার কারণ 


১য় সংখ্য ভারতীয় ভাস্র্ঘ- শিল্পের পর্যবেক্ষণ ৯৭ 


সেই । মুলতঃ মথুরার ভাহ্বর্ম পূ্ববর্তীকালের ভারতীয় শিলের অবিচ্ছিত 
ধারার দ্বারাই অনুপ্রাণিত ॥ 

গন্ধারশিল্প সম্বন্ধে অনেক তথ্য নিয্লে গ্রন্থকার আলোচন। কেছেস । 
বৌদ্ধধর্মে মহাযান মতের প্রসারের সংগে সংগে ভারতে বদ্ধঘূতির চাহিদা 
বেড়ে যায়। উত্তরপশ্চিম সীমান্তের বৈদেশিক জ্ঞাতিগুলি বৌদ্ধধর্মের 
প্রভাবে বুদ্ধমূতি রচন৷ শুরু করলো । কুষাণযুগে গন্ধারশিল্প প্রসারলাভ 
করলেও, বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মুতিগুলিতে হেলেনীয় শিল্পধরার প্রভাব 
বেশী । কিন্ত একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে এই শিল্পের অস্তগত বুন্ধ- 
মুতির রূপের প্রেরণা বৌদ্ধধমশাদ্রে থেকেই গ্রহণ কলা হয়েছে । গন্ধারের 
বুদ্ধমৃতি সম্বন্ধে কুমার-ধামী যথার্ণ ই মন্তব্য করেছেন যে এই বিদেঙগী শিল্রীরা 
“turned Buddha into an Apollo” গ্ধারশিস্সকল। শক-ক্ুষাণ 
যুগ থেকে শ্রীষ্টায় চতুথ শতক পর্যন্ত টিকেছিল । ব্রীষ্টায় তৃতীয় শতাব্দীতে 
গন্ধারশিল্পের পরবর্তী যুগে এই শিল্পরীতি পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় প্রলারলাভ 
কলে । অশোকসুগের রাবীয় শিল্পকলার মত গন্ধারের শিল্প ভারতের 
মাটিতে শিকড় গাড়তে পারেনি । ভারতের শিল্পকলার উপরও বিশেষ 
কোন প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়নি । 

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এই যুগের শিল্পে পুর্ববতী ধারার বিকাশ 
লক্ষ্য কর। যায় । পশ্চিম ভারতে কারলা, কান্হেরি প্রভৃতি স্থানে ভাস্কর্ষ- 
শিলের যে নিদশন প1ওয়া ঘায় সেগুলি পুর্ববতীদুগের ভাঙ্গার ভাস্কর্ণের 
সংস্কৃত রাপ। দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলার কথা বলতে গেলে বেঙ্গী অসংলের 
'অমরাবতী ও লাগাঙ্খুনীকোগ্ডায় কথা আমাদের মনে পড়ে ৷ দক্ষিণ ভারতে 
বহিবাণিজ্যের প্রসার এই যুগের বৈশিষ্ট্য; ইহার ফলেই ধনদৌলতের 
প্রাচুর্ধ বেড়ে গিয়েছিল ॥ অমরাবতী ও নাগাজুনীকোগ্ডার শিল্প এই সমৃদ্ধি 
ও প্রাচুর্ণেরই পরিচয় দেয়। প্রথমে মনে হয়, এই শিল্পের উদ্দেশ্য বৌদ্ধ 
উপাখ্যানগুলিকে রূপায়িত করা; কিন্তু সবহ্মভাবে' বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যায় ধর্মকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ 
করাই এই শিল্পের মুল বক্তব্য । বেঙ্গীর শিল্পরীতির উৎকর্ষ সম্বক্ধে 
ঝুমারস্বাসী বলেছেন “15 15 the most delicate Hower of lIndiab 
Soulpture? | গস্থকারও.এই মত সমর্থন করেন । গঠনে ও বিশ্যাসে 
আক্ুলিক নীতির সুস্পষ্ট ছাপ খাক'লেণ্ড বেঙ্গীর শিল্র দু ভারতীয় শিল্পের 


৯ ইতিহাস ঈম খণ্ড 


মূল এঁতিহ্যবাহী ঘখুরার শিশ্র থেকে বিচ্ছিন্ন লয় গরন্থকারের এই মতও 
সম্পূর্ণ সমীচীন ॥ 

এই অধ্যায়েই গ্রন্থকার গজদন্তশিল্প সন্ধক্ধে আলোচন৷ করেছেন । এই 
শিল্পের প্রাচীন নিদর্শন খুব বেশী পাওয়া যায় না। এই প্রসংগে পম্পা 
নগরীর ধ্বংসাবশেষে আবিস্কৃত একটি গজ্রদৃস্তপুত্তলিকার কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে । সুদূর যুরোপে প্রাপ্ত ভারতীয় শিল্পের এই মনোরম 
নিদৰ্শন যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিকার সে-বিষয়ে কোন জন্দেহ লেই। 
আক্ষগানিস্থনের বেগ্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত গজ্দন্তশিপের বিশদ 
আলোচনাও এই গ্রস্থে সন্নিবিই হয়েছে । ভারতের বাহিরে আবিষ্কৃত 
এইসব গজ্দস্তশিল্পের নিদর্শন খাটি ভারতীয় শিল্পকলার আদর্শে ও নৈপুণ্যে 
প্রভাবাস্থিত ; মথুরা ও বেঙ্গার শিল্পরীতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত । এট 
প্রসংগে মনে পড়ে তক্ষশীলা! প্রাপ্ত একটি গজদস্ত চিরুণীর কথা । গ্রন্থে 
এইটির কোন উল্লেখ নেই । এই চিরুণীতে আক! ভাক্ষর্যচিত্রসমূহে মথুরা 
ও বেঙ্গীর শিল্পধারার সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে । 

পরবর্তী অধ্যায়ে গ্রন্থকার মৃত্মৃতি সম্বদ্ধে বিস্তারিত আলোচনা 
করেছেন । মৃৎশিল্প নিদর্শন ভারতের নানা অঞ্চল থেকে পাওয়া গিয়েছে ৷ 
কিন্তু ছঃখের বিষয় এই নিদর্শনগুলির কাল সঠিকভাবে নিদ্ধ।রণ করা 
কঠিন । একই ধরণের মৃত্মুত্তি বহুদিন পর্যন্ত চলতে পাবে । আজও 
ভারতের লানাস্থানে প্রাগৈতিহ।সিক মহেঞ্জোদড়োর মৃত্মৃত্ির অনুরূপ মূতি 
তৈরী হচ্ছে দেখতে পাওয়া যায় । এই কারণে অধ্যাপিক! ক্রামরিশের 
মতাহ্‌নারে প্রস্থকার এই ধরণের মৃংশিলুনিদর্শনগুলিকে %£51599 বলে ব্যাখ্যা 
করেছেন। আবার মৃংশিল্পে যে বিভিল্নকালের ভাক্ষর্যশৈলীর ছাপও 
বর্তমান সে বিষয়েও গ্রন্থকার অনবহিত ননা এই পথায়ের মৃৎমূতির 
কাল প্রস্তরশিল্পের ভিত্তিতে আন্মানিকভাবে নির্ধারণ করা যায় । গ্রন্থকার 
ভারতের শ্বশিত্রের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা 
করেছেন । কালানুযায়ী এই শিল্পের বিবর্তনের পরিচয়ও দেবার চেষ্টা 
করেছেন । বাংলাদেশের তাগ্রলিপ্তিতে প্রাপ্ত একটি মনোরম যৃৎ স্ত্রীমৃতির 
স্থবিস্ত, ত আলোচনা এই প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই গ্রন্থে 
উত্তরভ্ারতের মৃৎশিল্পকলার উপরই বিশেষ চ্রোর' দেওয়। হয়েছে । ইদানীং 
লক্ষিণভড'রতের নান অঞ্চল গেকে মৃৎশিম্রেহ লিশলি কিছু কিছু পাওয়া 


হয় সংখচা ভারতীম তাস্ব্ঘ-শিজের পর্যাবেক্ষণ -৯৯ 


যাচ্ছে । পরবর্তী সংস্করণে দক্ষিণভারতের মৃৎশিন, বিশেষতঃ আবিব।মেহর 
মৃৎমুত্ডিসমূহ সম্বন্ধে নিভ্তাব্রিত আলোচনা স-যোগিত হবে বালে ম।মরা 
আশা করি । 

ষষ্ঠ অধ্যায়ে হপ্তবুগের ভাস্কর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত সালোচনা পাওয়া খায়? 
শুণ্তযুগ ভারতীয় ইতিহাসের গৌরবময় ঘুগ । ভারতের যাহ৷ কিছু নিজন্ব 
গাহা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয় এই যুগে । প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পূর্ণ 
বিকাশের এছ বুগে ভারতায় ভাঙ্ষর্যশিপ্র উন্নতির চরন শিখরে আরোহণ 
করে মহিমময় ও ভাস্বর হয়ে উঠেছিল । গুপ্তবুগের শিল্পকপ।র বৈলি্। 
পাথ্িব জীবনের দৈনম্দিন ভ্রীবনষাত্রার মানেই সীমাবদ্ধ ছিল না লে কণা 
খ্রন্থক।র সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন নিম্নোক্ত উদ্ধতিতে_” Gupta ১০৪1১ 
ture ropresonts Lhe highest expression otf Indian artistic 
genins and expression in which one may discern 8 complete 
harmony bcetweon art and thought, between the form 
and tho idoologyr that it stands for” (৪০ 131] 1 এই অধ্যায়ে 
ভারতীয় ভাস্কর্যের নবরাপাদর্শের আলোচনাও বিশেদ হৃদয়গ্রাহী । আমাদের 
খতদুর জানা আছে গ্রন্কারই সর্বগ্রাথম এই নূতন রাপাদর্শ সন্বদ্ধে বিকৃত 
আলোচনা করলেন । 

গুপ্তসূগের ভাক্কর্থশিলের বিভিন্ন আগ্চলিণ, কেন্দ্রলি সন্বক্ধে বিশদ 
আলোচন। এই গ্রন্থে পাওয়। যায় । বিভিন্ন কোন্দ্রে কিছু কিছু আঞ্চলি কতংশী 
বর্তমান পাকলে গুপ্তযুগের ভাঙ্ষর্ সে মূলত একই বুল ধারার প্রকাশ সে বিময়ে 
প্রন্বকারের মতের যৌক্তিকতা অস্বীকার করবার উপায় নেই । এই অধ্যায়ের 
দ্বিতীয় পর্বে গু শিল্পাদর্শেন ক্রমাবনতি ও শ্রাঞ্চলিক ভংগীর অগ্রগতিতে 
মধ্যযুগের আঞ্চলিক শিল্পরীতির আবির্ভাব দেখা যায় । গুপ্তোত্তর যুগের শিল্প- 
ধারার এই বৈশিষ্ট্য নিপুপভাবে গ্রন্থকার পাঠকের নিকট তুলে ধরেছেন । 
আঞ্চলিক ভংগীর এই প্রকাশ যে শুধু শিল্পক্ষেত্রেই সীম। বন্ধ ছিল না, সংস্কৃতির 
অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল সে ইংগিতও এই গ্রন্থে করা হয়েছে । 

শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থকার মধ্যযুগের ভাস্কর্য সম্বচ্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা 
করেছেন মধ্যযুগের শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তীর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত 
হলেও সুস্পষ্ট । সে বক্তব্যের যৌক্তিকতাও একেবারে অগ্রান্থ কর৷ যায় না ॥ 


এই বুগের৷ শিল্পসন্বদ্ধে বিশেষ আলোচনা করে গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন- 
comprohensiblo only toa limited class of priesthuod, it 


১০০ ইতিছাস নম পশু 


hecomes hieratic in the extreme, and loses tonch with the 
teneral tonor of the life of the common man (p. 180) : 

মধ্যযুগের ভাস্কর্ঘশিল্র বিভিন্ন আঞ্চলিক রীতির অবলগ্বন করে বিবতিত 
হয়েছে । প্রত্যেকটি আন্কলিক রীতির উন্তব বিকাশ ও পরিণতি সশ্বদ্ধে 
বিস্তৃত আলোচনা একখানি গ্রন্থে সম্ভবপর নয় বলে গ্রন্থকার বিভিন্ন 
আঞ্চলিক বারা সম্বন্ধে ইংগিত মাত্রই করে গেছেন । সময় ও সুযোগ হলে 
মধ্যযুগের ভারতীয় ভাস্কর্থ সম্বন্ধে একখানি পূর্ণাংগ গ্রন্থ রচনার অভিলাষও 
ভার আছে একখ! উনি ভূমিকাঘ্র জানিয়েছেন । এরূপ একখানি গ্রন্থের 
প্রয়োজন নিশ্চয্মই আছে এবং আমরা আশা করি সে প্রশ্লোজন লত্বরই মিটবে । 

গ্রন্থকার বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ভারতীয় ভাক্ষধ-শিল্রের ধারাবাছিক 
অগ্রগতি ও বিবর্তন নিপুণভাবে অংকিত করেছেন । এই গ্রন্থপাঠে ভাক্ষর্য- 
শিল্পের প্রকৃত ইতিহাসের স্বরূপ সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যাবে । শুধু 
অরতীয় ইতিহাসের ছাত্রদের নিকটই নয়, সাধারণ পাঠকদের নিকটও এই 
শ্রস্থ বিশেষ সমাদর লাভ করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । প্রস্থকারের প্রতিভা 
ও বহুদিনের অভিজ্ঞত। ও চিস্বাশীলতার পরিচয় এই গ্রন্থের সর্বত্র বিভমান । 
তিনি ভারতীঘ ভাক্কর্যের ইতিহাস লিখেছেন, কালানুক্রসে শিল্পধারার বিকাশ 
ও বিবর্তন যপেষ্ট দক্ষতার সহিত দেখিয়েছেল ॥ শিশ্রকলা লা/জিক ও 
অর্থনৈতিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে । লে কারণে মলে হয়, 
এই শ্রপ্ধে বিভিন্ন বুগের সামাঙ্রিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার পর্যালোচনার 
প্রয়োজন ছিল । গ্রন্থের আয়তন পরিবদ্ধিত হবে এই আশংকায় হয়তো 
এই ধরণের আলোচনা বাদ দেওয়। হয়েছে । পরবর্তী সংস্করণে এই অভাব 
মিটবে বলে আশা করা! অন্যায় নয় ॥ 

প্রন্থখানিতে মোট চষ্টিশখানি প্লেট আছে । প্রতটী প্লেটে আবার 
অনেকগুলি চিত্র আছে । প্রন্থপঞ্জী ও গ্রন্থবিবরপ উৎসাহী পাঠকদের বিশেষ 
সাহায্য করবে । গ্রন্থটির মুত্রপ ও অংগসজ্জাও বিশেষ প্রশংসপীয় ৷ শ্রীযুক্ত 
সরস্বতী মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশ করে ভারতীয় কৃষ্টি ও কলানুরাগী সকলেরই 
কৃতজ্ঞত৷ অৰ্জন করেছেন । ভারতে ও বহ্ছিভারতে এই গ্রন্থ বিশেষ সমাদর 
লাভ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস । 


A Survey of Indian Sculpture by 9. K. Saranwati. Firma 
E. L. Mukhopadhya. Calcutta 1957. 


এতিতাসিক গবেষণা পদ্ধতি ও মার্ক ব্লক 
বিনয় চৌধুরী 


( আলোচ্য প্রবন্ধ ফরাসী এতিহাসিক মার্ক ব্লকের (Marc Bloch 
১৮৮৬-১৯৪৪ ) The Historian's Craft অবলব্বনে লিখিত । ইতিহাস 
গবেষণায় ব্লকের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এ পুস্তকে বিবৃত হয়েছে । 
এ বিশিষ্ট গবেষণা পদ্ধতির ব্যবহব্রিক প্রয়োগ মার্ক ব্রকের অনেক লেখায়__ 
আমাদের দেশে মার্ক ব্রকের এসব বই ছুম্প্রাপ্য। আমি এগুলি পড়তে 
পারিনি । ফ্রান্সের সামন্তত্যগ্রিক যুগের সমাক্র ও অর্থনীতির নিপুণ বিশ্লেষণ 
ইতিহাস গবেষণায় তার মৌলিক অবদান বলে স্বীক্কত হয়েছে । 1], 
Historinn’s~Craft-a ব্লকের লিখিত বইয়ের পূর্ণ তালিকা আছে । আমি 
মতদুর জানি, এ সব বই ইংরেঞ্ডী ভাষায় অনুদিত হয়নি । kncyclopaedin 
of the Social Sciences-এ মার্ক ব্লকের ছুটি অপূর্ব সুন্দর প্রবন্ধ আছে। 
প্রথমটি European Feudali=xm-এর উপর ; অন্যটি ফরাসী এতিহালিক 
Fustel de Coulaoges (১৮৩০-১৮৮৪৯ ) সম্পর্কে । মার্ক ব্লক সোধন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিক ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন । মার্ক 
ব্লকের জীবনের অন্য একট! দিকের উল্লেখ সম্ভবতঃ অপ্রাসংগিক হবে লা। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফাসীবাদ প্রতিরোধ আন্দোলনের বিক্ষুব্ধ দিনগুলোতে 
তিনি অনেক আতত্মকেন্ড্রিক মননজীবীর মত সংগ্রামের পথ থেকে দুরে সরে 
দ্বাড়াননি । লীয়'-তে প্রতিরোধ আন্দোলনের তিনিই ছিলেন অন্যতম প্রধান 
নেতা । ১৯৪৪ সালে নাৎসীরা তাকে বন্দী করে ও অন্াম্য অনেক দেশ- 
প্রেমিকের মত তাকে. গুলি করে মারে 1) 


অতীত ঘটনার নিপুপ সমীক্ষা এবং আপাত প্রতীয়মান বিশৃন্খল ও 
বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে কার্যকারণের এক ঘোগস্ুত্র প্রতিষ্ঠা এতিহাসিকের' 
অন্যতম প্রধান কাজ । বস্তুত এঁতিহাসিক বিশ্লেষণে কালপ্রবাহে সংঘটিত 


ঘটনা তার নিজস্ব রূপ হারিয়ে এক বিমূর্ত যৃক্তি-শ্ন্ঘলায় হৃযম ছন্দোময় রূপ 
৬ 


১৭২ ইতিহাস কদম খণ্ড 


পায়। কিন্ত এ ওঁতিহাসিক পর্যবেক্ষণের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হল এঁতিহাসিক 
ও অধীতব্য বস্তুর সংগে অপ্রত্যক্ষ যোগ । অনেকের মতে তাই অতীত সম্পর্কে 
আমাদের ধারণা বা জ্ঞান নিভুল হতে পারে ন৷। কিন্ত এ মতবাদ অদ্রাত্ত 
নয়। ইতিহাস যদি বিশেষ কোন সংকটময় মুহুর্তে কালের রংগমঞ্চে বিভিন্ন 
ভূমিকায় অবতীর্ণ বীরের কার্যকলাপের যথাযথ বিবরণ হয়, তাহলে হয়ত 
এ মত সত্য বলে মেনে নিতে হয় । সেখানে আমাদের জ্ঞান প্রায় সম্পূর্ণভাবে 
নির্ভরশীল হবে এ লব বীরের লিখিত বিবরণ থেকে । কিন্ত ইতিহাসের 
এটা আংশিক রূপ । সংকটময় পরিস্থিতি ছাড়াও বৈচিত্র্যহীন অবিচ্ছিল 
ঘটন। প্রবাহে সামগ্রিক ইতিহাসের রূপ প্রচ্ছল্ল হয়ে আছে । এ রূপকে 
বোঝার জন্ক লিখিত বিবরণের উপর নির্ভর না করলেও চলে । প্রাগৈতি- 
হাশিক যুগের উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে নামাদের জ্ঞানের উৎস লিখিত বিবরণ 
নয়, তদানীন্তন কালের মুক যন্ত্র ও হাতিয়ার । আহজ্ুকের এতিহাসিক 
গবেষণা পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন এসেছে । লিখিত বিবরণ অনেক 
ক্ষেত্রেই উপকরণ হিসাবে গৌণ । 

বিশিষ্ট আইন কাহুন, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান, গ্রামঃ 
প্রবাদ ও লোকগাথা, বিশিষ্ট আঞ্চলিক নাম, ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি 
বিচিত্র উপকরণের বাবহার আজ এতিহাসিকের কাছে অক্ঞানা নয় । লিখিত 
বিবরণের উপর নির্ভরশীলতার চন্য অতীতের লংগে এতিহাসিকের যে 
দ্বরততিক্রমশীয় ব্যবধ্যান ছিল, ত! আজ ঘুচে যাচ্ছে । অতীত যেন তার সম্পূর্ণ 
অস্তিত্ব নিয়ে মুখর হয়ে উঠেছে এ বিচিত্র উপকরণের মধ্য দিয়ে ৷ 

ইতিহাস গবেষণার উপকরণ লিখিত হোক বা অলিখিত হোক, 
এতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতির একট। বিশিষ্ট স্বরূপ লক্ষণীয় । এঁতিহালিক 
বিশিষ্ট কোন বস্তু বা বিবরণের মধ্যে অতীতের সাধিক রূপের একটি ইংগিত 
মাত্র পান__নিঃশেষিত-আলো! ধূমকেতুর লেজের আঘাতে কোনে! গতি- 
পথের মত । অতীত তার বিকাশের সবটুকু নিয়ম স্বেচ্ছায় মেলে ধরে না 
এঁতিহাসিকের কাছে । এঁতিহাসিক তৃঃলাহসী কোন ভূ-পর্ঘটকের মত এ 
কটি ইংগিত থেকে সম্ভাব্য সত্যের নিভুল পথনির্দেশ আবিকার করেন । 
এ্তিহাসিকের তীক্ষ অহুসন্ধানী দৃষ্টির কাছে অবশুষ্টিত স্তব্ধ অতীত নিজন্ব- 
রূপে প্রোজ্ছল হয়ে উঠে, কৃপণ অতীত তার সঞ্চয়ের ভাগার মেলে ধরে । 
এখানেই এতিহাসিক বোলির শাধ্া-প্রতিষ্ঠা। এ সক্ষানী মলের প্রধান 


১ সংখ্যা এতিহাসিক গবেষণা পন্ধতি ও মার্ক ব্রক ১০৩ 
হাতিয়ার মুক দলিলদত্তাবেক্ত বা অন্যান্য উপকরণের কাছে এক সর্দতোমুখী 
দ্রিন্যাসা । নিপ্প্রাপ অতীতের মধ্যে প্রাণের প্রকাশ ঘটে প্রশ্থনঘ নলের 
মন্ত সব্ারে । এ জিজ্ঞাসা সচেতন প্রয়াসের ফল হতে পারে বা কোনে 
কোনো ক্ষেত্রে কর্ণের কবচের মতো সহক্ত হতে পারে কোলে! এক 
শুভলয়ে নিষ্প্রাণ দলিল কথা কয়ে উঠবে-_ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে এ 
মোহ আত্মঘাতী । অতীতের থেকে উত্তর আসবে কেবল ভ্দ্ঞান্থ মনের 
কাছেই । ইতিহাস গবেষণা অতীতের লিখিত বিবরশের যথাযণ অনুলিপি 
নয় বলেই এতিহাসিক নির্মমভাবে যাচাই করে লেবে অতীতের উপকরণ । 
কেনন! অতীত ঘটনার ঘা কিছু দলিলে পাই, তাকে নিবিচারে নেনে নেওয়া 
লমসাময়িক যুগের সীমিত জ্ঞানকে অপরিবর্তনীয় বলে মেনে নেওয়। । শী 
দলিলকে নিবিচারে মেনে নিতে এক নেতিবাদী সমন্পেহএ্রবশতাই মথেষ্ট নয়। 
এঁতিছাসিকের সন্ধিষ্ধ মন বিশ্লেষণ ও সমালোচনার কঠিন পণ ধরে এপগুবে । 
সপ্তদশ শতাব্দীতে দেকাতীয়ি যুক্তিবাদ ইতিহাস" গবেষণার পদ্ধতিকে গভীর 
গাবে প্রভাবিত করেছে সচেতনভাবে সবাই দেকাতীঁয় নচাগ্রগামী লা 
হলেও বা দেকার্তীয় গাণিতিক যাণার্থ। এরতিহালিক সত্য সঙ্গিংসার আলশ লা 
হলেও এ দর্শন এক বিশিষ্ট চিন্তার পরিমণ্ডল স্ষ্টি করেছিল, ঘা এতিহাসিক 
গবেষণাকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে ॥ তখন সন্ধি মন পুরণো 
প্রত্যঘকে শুধু অবিশ্বাস করেনি, এ সন্দেহের শেষে ছিল নৃতন-সত্যলাভের 
হুর্জয় প্রেরণা ৷ 

এঁতিহাসিক এ সন্দিক্ষ মল নিয়ে ওঁতিহাসিক দলিলের শ্রেণীভেস করেল । 
সাধারণত এধরণের দলিলের তুটো জাত । এক ধরণের দলিলে বিশিষ্ট কোন 
জ্ঞাতব্য বিষয় পরিবেশন লেখকের সচেতন ইচ্ছার দ্বারা নির্নপিত । অন্য ধরনের 
দলিলে এ পরিবেশন ইচ্ছাকৃত নয় । মূল কাহিনীর আড়ালে আবডালে 
কোনো অসংলগ্র ভাষণের মত এ সংবাদ পরিবেশনে বিবরণকারীর কোন 
সচেতন প্রয়াস নেই। প্রথম ধরণের দলিলের মূল্য অনন্বীকার্থ হলেও 
আধুনিক ইতিহাস গবেষক দ্বিতীয় ধরণের দলিলকে অধিকতর মুলাবান 
উপকরণ মনে করেন । এ ধরণের দলিলে মিথ্যা ভাষণ যে নেই তা নয়," 
তবে ভবিষ্যৎ কালকে প্রবঞ্ধনার কোনো সচেঞ্জন চেষ্টা নেই । প্রথম জাতের 
দলিলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা বিপজ্জনক ৷ বিবরণকারীর বিকৃত 
দৃট্টিভংগী, আবিল ও অন্দচ্ছ পর্থবেক্ষণ বর্তমান ইত্তিহাল গবেদণার 


১০৪ ইতিহাস এম খণ্ড 


সম্ভাবনাকে পরিসীমিত করে, গবেষণা লব্ধ সত্যকে করে অনিশ্চিত । 
মুরোপে মধ্যযুগে লিখিত প্রচলিত বিবরণ পড়লে মনে হবে সামস্ত 
প্রভুদের পারস্পরিক কোন্দল ছাড়া বুঝি মধ্যযুগে আর কিছু 
ছিল না। কিন্ত মধ্যবুগীয় সমাজ্ববিন্যাস ও বিবর্তনের আদল তো সেখানে 
অনুপস্থিত । সরকারী বিবরণের উপর নির্ভর করলে ভারতবর্ষে মোগল 
যুগের কৃষি-অর্থনীতির রাপ বোঝা সম্ভব নয় ; এ ধরনের দলিলের উপর 
নির্ভরশীল এঁতিহাসিক স্পষ্ট বিবৃতির আড়ালে কোনো ইংগিতকে খোঁজেন! 
আইন-ই-আকবরীর বিচিত্র নির্দেশের মধো সরকারী সংস্থার একটা অবাস্তব 
চিত্র আছে- কিন্ত পক্ষানী এতিহাসিক এরই মধ্য থেকে কৃষি-অর্থনী তিন্ম 
অনেক মূল্যবান হুদিশ পাবেন । 

পুরাতন দলিলেন্ বিশ্লেষণে সন্ধানী মনের আর একটা পরিচগ্লু উপযুক্ত 
শব্দ নির্বাচনে । অবশ্য বৈজ্ঞানিকের ভাষার বিশুদ্ধ প্রতীকধমিতা সমাজ- 
বিজ্ঞানের ভাষায় নেই । মানুষ তার কার্যাবলী, তার বিশ্বাস, ভার ধর্মীয় 
আচার অনুষ্ঠানের নামকরণে কোলো সুসংগঠিত প্রণালী অবলম্বন করেনি ৷ 
বহু ব্যবহারে জীর্ণ এ ভাষা । এঁতিহাসিক যদি সে ভাষাকে নিখিচারে 
শ্রহল করেন তাহলে ভামায় বথার্থতার অভাব ঘটে । আর এ ভাষা যে 
বন্তর প্রতীক তাকেও বিকৃত করা হয় ॥ বিময়বস্তুতে মৌল তফ।ৎ ঘটেছে 
অথচ পুরনে। নামে পারিবর্তন হয়/ন, ভামাতখ্বের ইতিহাসে এর দৃষ্টাস্ত 
বিরল নয় । সাধারণ মানুষের সংস্কার প্রবনতার জন্য শব্দ আর বিষয়বন্তর 
অন্তনিহিত ভাবের তফাৎ ঘটে । এমন. হতে পারে যে পরিবর্তলের 
গতি অতিশয় সম্থর। তাই পরিবর্তনের রূপরেখা একটা বিশিষ্টত। নিয়ে 
জনসাধারণের কাছে ধরা পড়ে না। বিষয়বন্তে মৌলিক পরিবর্তন 
না ছলেও অঞ্চল ও পরিবেশ ভেদে নামকরণের পার্থক্য ঘটে ৷ মধ্যযুগের 
খণ্ড-বিচ্ছিল্ন সামাজিক আবেষ্টনীতে বিভিন্ন লোকালয়ে বিভিন্ন নামকরণ ॥ 
অশ্গদিকে প্রত্যেকটা সামাজিক গোষ্ঠীর ভাষার রূপ এক বিশেছ এঁডিহ 
প্রভাবিত । চার্চের ভাষা আর বণিক গোষ্ঠীর ভাষায় ভক্কাৎ শ্যাভাবিক । 
অনেক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট কোন বাস্তব ভাবের জন্য উপযোগী কোন বথাথ ভাষা 
থাকে লা। বাংলাদেশে কৃঘক প্রতিক্রোধের প্রচলিত নাম ছিল “হ্য়তাল” । 
সরকারী দলিলে ভাষা cumbinati3 প্রায়ই নিশ্দাস্চক অর্থে 
ব্যবহৃত হোত। আজকের যুগের কোলে শ্রমিক তার শ্রেণী-চেতনা, 
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শ্রেশী-সংহতি, শ্রেলী-সংঘাতের কথা সহজে বলতে পরে, কিন্তু প্রাক করালী- 
বিপ্লবের ক্ষেতমছুরেরা যথেষ্ট সংহতি থাকা। সয্বেও এ শব্দগুলো ব্যবহার 
করতে শেখেনি । এ্তিহাসিক দলিলের ভাষাকে বাবহার করার আগে 
ভেবে দেখবেন এ ভাঘা বাস্তব পত্রিবেশকে নির্ভুল ভাবে প্রকাশ করছে 
কিনা । বাংলাদেশের সরকারী দলিলে 15০৮ শব্দটা প্রধানতঃ আইনগত 
অর্থেই বাবহ্ৃত হোত । সরকারের সংগে বন্দোবস্তকারী জমিদারের 
অধস্তন সব শ্রেণীকেই [২5০৮ বলা হোত । অথচ বাংল! দেশের কৃষক 
জীবনের অর্থনীতি ও বিগ্যাসকে বুঝতে গিয়ে কেউ যদি ৮০ শব্দটাকে 
আইনগত অর্গে ব্যবহার করেন, তাহলে সত্যিকার জ্রমি চাষ করে গে 
কৃমক তার বাস্তব পরিবেশকে বিকৃত করা হবে । কারণ সরকারী দলিলের 
ভাষায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে একজন সেরা। 1.8l-Spoculater 
বারনসী ঘোষও তো 1২5৮ বলে বিবৃত হয়েছে । তাই এতিহাসিকের 
ভাষা বাল্তবতার যথার্থ প্রতীক হবে । উপযুক্ত শব্দের অভাবে বাস্তবাহথগাষী 
শব্দ আবিষ্কার করা এতিহ/সিকের একটা প্রধান দায়িত্ব । নামকরণের 
এক নান ও সচেতন প্রয়াস ইতিহাস-গবেষপার একটি বিশিষ্ট দিক । 
অন্যদিকে কোন দেশের বাস্তব পরিবেশের প্রকাশের জন্য বিদেশী শব্দের 
অনুবাদ সম্পর্কেও সতর্কতা একান্ত প্রয়োক্রন । অনেক ভারতীয় এন্তি- 
হাসিকের লেখায় ফিউড্যাল শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার আললে এতিহাসিক 
বাস্তবতা বোধ-বিবজ্জিত। এক প্রখ্যাত এঁভিহাসিক মারাঠা vill ye 
cuinmunit Y-কে যুরোপেরক্ষুদে রিপাবলিকগুলোব্র সংগে তুলনা করেছেন 
এবং মারাঠা ব্যবস্থার “শ্রেষ্ঠত্ব” প্রমাণের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী আইরিশ 
ও ফরাসী সামাজব্যবস্থার তুলনা করেছেন । ভারতবর্ষের গ্রামভিত্তিক যৌথ 
কৃষক জীনের আলোচনায় হেনরী মেইলের ভ্রান্ত ধারনা আমাদের শব্দ- 
নির্বাচনকে মায়াস্মক ভাবে প্রভাবিত করেছে । 

নির্ভরযোগ্য এঁতিহাসিক দলিলের বৈচিত্র্য অন্তহীন) কিন্ত কোনো বিশে 
ধরনের সমস্যাকে বোঝার জঙ্য এক বিশেষ জাতের দলিলই যথেষ্ট নয় । 
গবেষণা যতো ব্যাপকতর হবে এঁভিছাসিক উপকরণ সংগ্রহের উৎসও বিচিত্র 
ও বিভিন্ন হতে যাধ্য ৷ বৌদ্ধবর্সের বিবর্তন বুঝতে গেলে ধর্মগ্রন্থ গুলো! 
বা তাদের টাকাটিগ্রনীই যথেষ্ট নয় । বৌন্ধশিল্রকলা -সম্পর্কে সম্যক ধারণা 
বৌদ্ধধমের বিকাশ ও বিবর্তনকে বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করে । এককালের 
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কাতিহাসিক মাহস বুদ্ধ কালক্রমে রাপান্তরিত হলেন এক বিশিষ্ট 
-লাবরূপে--এক গভীর জীবন-দর্শনের ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি রূপে । ধ্যানময় 
মৌন শান্তি, করুনা ও প্রজ্ঞার প্রতীক হয়ে উঠলেন বুদ্ধদেব । এ বিমূর্ত 
ইনব্যক্তিক অনুভূতিকে শিল্পমাধ্যমে রাপায়িত করেছেন বৌদ্ধশিল্রীরা ॥ 
বাংলাদেশের ভ্ুমিদারী ব্যবস্থার আসল রূপ জানার জন্য শুধু সরকার" 
»লিলের বিবরণ যথেষ্ট নয় ' বিবিধ পাল-পার্ধনে “অমিতব্যয়িতা”র স্বরাপ, 
বহুসংখ্যক আশ্রিতগনের ইতিহাস, বিবিধ নিকফর জমির ইতিহাস, 
অজস্র মন্দির তৈরীর ইতিহাস এবং অন্যান্য অনেক লামাজিক আচার 
অনুষ্ঠান লম্পর্কে আমাদের পরিপূর্ণ ধারণা থাকা প্রয়োজন । কারণ জমিদারী 
বাবস্থা শুধু মাত্র সরকার ও কৃষকের সংগে জ্রমিদারের দেলাপাওলার 
ইতিহাস নয়, এমন কি এক বিশেষ ধরণের উৎপাদন পক্ষতির ইতিহাসও 
নয়__বছু ধরণের বিচিত্র ধারণা ও বিশ্বাস যা সামগ্রিক সামাজিক পরিবেশ" 
কে প্রভাবিত করেছিল তারও ইতিহাস ৷ তাই এঁতিহ(সকের পশ্ষে 
নিজ বিষয় ছাড়াও বিবিধ পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশলের অধিকার একান্ত 
প্রয়োজন । ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মী প্রযুক্তির ঘতে। প্রয়োজন, 
সমান্জ বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়ত ততোটা নয় । স্বভাবতই কোলে' 
ব্যক্তি বিশেষের একক প্রচেষ্টায় জ্ঞানের বিবিধ ক্ষেত্রে এ অধিকার অর্জন 
প্রায় অসম্ভব । এমনকি নিপুণতম কুশলীদের পক্ষেও । তাই প্রয়োজন 
জ্ঞানের বিভিন্র ক্ষেত্রের দিকপালদের সংগে এতিহাসিকদের সহযোগিতা ॥ 
একটা যুগকে বুঝতে গিয়ে তার সংগে অতীত যুগের তুলনামূলক আলোচনা 
সম্পর্কেও এ কথা খাটে । সদৃশ বস্তপুঞ্জের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণের 
পর সত্যে পৌছানো। এঁতিহাসিক গবেষণার একটি প্রাথমিক মূলপূত্র ৷ 
এ তুলনামূলক আলোচনায় শুধু সামশ্রিক বিবর্তনেয় রূপরেখাই স্পষ্ট হয়ে 
উঠেন/-_একক ভাবে প্রত্যেকটা যুগের বিশিষ্ট চরিত্র সম্পর্কেও আমাদের 
ধারণা সুনিশ্চিত হয় । 

সদৃশ বা বিসদৃশ ঘটনাপুঞ্জের শ্রেণীবিভাগ গবেষণা পন্তিক্ন এক বিশেষ 
সমস্যা । এ শ্রেণী বিভাগ বিজ্ঞানসন্মত হওয়া চাই ৷ বদি বলা হয় 
আইনের ইতিহাস একটা বিশেষ শ্রেণী বিভাগ, তাহলে তা বিজ্ঞানসন্মত 
হতে পারেল্া । বাংলাদেশে T'ena॥cy Lan বা Rent [avw-এর কোন 
স্বত্ব? ইতিহাস অর্থহীন জমিদার ও কৃষকের সম্পর্ক বোঝার ক্রম 
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‘Tenancy Law বা Rent Law অতি সাধারণ ভাবে সাহায্য করতে 
পারে। আইন আসলে গৃঢ় কোন বাস্তবসতোর বাইরের আবরণ মাত্র । 
যা আংশিক সত্যের কেবলমাত্র বাইরের রূপ তা একটি শ্রেণীবিভাগে 
সম্পূর্ভ।বে আলোচিত হতে পারে না। আইন কোন ক্ষেত্রে কোনো 
বাস্তব পরিবেশের প্রকট রূপ হোলেও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের একটা 
বিশিষ্ট ইচ্ছাকে আইন রূপায়িত করতে পারে । কিন্ত এ নিয়ন্ত্রণের 
কাজে আইন তো ব্যর্থ হতেও পরে । তাই সামান্জিক পটভূমিকাকেও 
বাদ দিযে আইনের আলোচনা নিরর্থক । বিজ্ঞান খণ্ড-খগুভাবে 
বন্ধ জগতকে দেখে কেবলমাত্র সমগ্রকে আাবিকার করার জন্য । 
অবশ্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতির সংগে সমাজ বিজ্ঞানের পদ্ধতির একট। 
মৌল পার্থক্য আছে । অধীতব্য বস্তুর সংগে সর্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন থাকতে 
পারেন প্রকৃতি বিজ্ঞানী-_এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ত্রেণীবিভাগ 
সহজতর । কিন্ত এতিহালিক এমন এক সত্যকে বুঝতে চান যার বৈচিত্র্য 
বিশ্ম়কর-একক অথচ বিশি্ কোন রাপে চিহ্নিত শ্রেণীবিভাগ 
এতিহাসিকের পক্ষে সন্ভব নয় । বিভিন্ন ধরনের মানবিক কার্যাবলী এতো! 
বিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে থাকে যে স্বতন্ত্রভ/বে তাদের প্রত্যেককে বিল্লোমণ 
করার চেষ্টা আসলে যাস্ত্রিক মনোভাবেরই পরিচায়ক । দ্বাদশ শতাবণ। 
কে রিফর্মেশন পর্যন্ত যুরোপ বয়নশিল্পের শ্রমিকের! প্রচলিতু ধর্মবিশ্বাসের 
বিরুদ্জাচারী বলে ওঁতিহাসিকের৷ স্বীকার করেছেন । ধর্ষবিশ্বালের ইতিহাস 
ও অর্থনৈতিক ইতিহাস-এ উভয় ক্ষেত্রেই এ ঘটনার তাৎপর্থ অপরিসীম । 
এই শ্রশিকদের অর্প নৈতিক জীবন ও ধর্মীয় ভ্রীবনে কোনো সুচিন্ধিত 
সীমারেখা এতিহাসিক কি করে টেনে দেবেন? 10019) Febvre 
দেখিয়েছেন যে আমাদের পূর্ববর্তী কয়েক বছর ধরেই মানুষের নৈতিক 
ধারণায় ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত আত্মপ্রত্যয় । এর পশ্চাতে ছিল লাপ্লাসের 
মৌরজাগতিক তত্ব ও আপেক্ষিকভাবে মুদ্রার দীর্ঘকালব্যলী স্থির মূল্য 
এ দুই সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী প্রভাবের ফলে এক -বিশেষ মানসিকতার সষ্টি 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য স্তরে মানুষের ইতিহাসের প্রকাশ 
বিভিন্ন ধরণের । আসলে সবটুকু বিচ্ছি্ অংশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ 
সমশ্রের জ্ঞান লাভ নয়: বিভিন্ন অংশের যে পারস্পরিক সংমিত্রপ-_ 
তার স্বরূপ বিশ্লেঘণই এতিহাসিকের কাজ । এ সমঘয়ী পদ্ধতি আসলে 
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বিলেষণী পদ্ধতির পরবর্তী ধাপ । প্রথম দৃষ্টিতে এ পারস্পরিক সম্পর্ক 
মোটেই চোখে পড়ে ন! ৷ বিভিন্ন প্রভাবের ন্বতন্ত্রীকরণ বা শ্রেপীবিভাগের 
পর বিচ্ছিন্ন অংশের অন্তঃপ্রবাহী এক যোগ ধর। পড়ে। আসলে 
এতিহাসিকের কাছে অংশের পূর্ণ জ্ঞান সমগ্রের মধ্যে অংশকে গ্রথিত করার 
ইংগিত দেয় । 

এঁতিহাসিকের প্রধান কর্তব্য ঘটনার বিশ্লেষণ । বিচারকের মতে৷ 
রায়দান এতিহাসিকের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। বিচারকের রায় আইলাহুগত 
হলেই তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ চলে না । কিন্তু ইতিহাসের ব্যাপারে 
এ ধরণের রায়দান বিশেষ ধরপের স্বীকৃত মুল্যঝে অভ্রান্ত মনে করা ॥ 
দৈনন্দিন দ্বীবনে এ মূল্যের প্রতি আনুগত্য ব্যক্তিবিশেষের আচরশে কোনে। 
অসংগতি হয়ত আনে লা। কিন্ত ইতিহাস বিচারের ক্ষেত্রে এ অলাবশ্যুক 
বাহুল্য । আমরা আমাদের ধারণা ও বিশ্বালের মাপকাঠি দিয়ে কোলো 
অতীতের মাহুষকে বা ঘটনাকে বিচার করতে পারি না। ব্যক্তিগত 
ভালোমন্দবোধের তকমা এঁটে দিয়ে এতিহাসিকরা আসলে বাস্তব সত)কেও 
বিকৃত করেন আর বাস্তব পরিবেশ বিশ্লেষণের পবিত্র কর্তব্য থেকে বিচ্যুত 
হয়ে পড়েন । মুক অতীতকে বিচার করতে গিয়ে যদি আমাদের আহংবোধ 
বাচাল হয়ে উঠে, তাহলে বিশ্লেষণের বিষয় অপ্রধান হয়ে পড়ে। ব্)ক্তি 
সম্পর্কে এ রুযদানের উৎসাহ প্রায় অপ্রিমিত। অথচ অনেক ক্ষেত্রে 
এঁতিহাসিকের বিচারে পার্থক্য থাকতে পারে । সামাজিক কোন টন 
সম্পর্কে এ র।য়দান আরও বেশী ভ্রান্ত হতে পারে । কোনো কোনে৷ 
এতিহাসিক ফরাসী বিপ্লবের সময় বাজেয়াপ্ত জমি দরিদ্র কৃষকের মধ্যে 
বন্টনের নীতিকে তীত্র নিন্দ) করেছেন । সরকারী তহবিলের স্বার্থের দিক 
থেকে এ ব্যবস্থা অবশ্যই অসমর্থনীয় । কিন্ত এঁতিহাসিকের প্রধান দায়িত্ব 
এ বন্টনের নীতির পেছনে প্রচ্ছঞ্জ মনোভাবকে বিঙ্লেষণ করা । বিপ্লবের 
তৃতীয় বর্ষে এ নীতি অনুসরণের ফলে বিপ্রবীরা চেয়েছিল গরীব চাষীদের 
অর্থনৈতিক অবস্থার উষ্নতি সাধন করতে ৷ বৃহৎ কৃষক সম্প্রদারেয় সমর্থন 
লাভের পক্ষেও এ নীতি বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। এঁতিহাসিক দায়িত্ব 
ভ্রষ্ট হয়ে রায়দান করতে গেলে এ বিচিত্র পরিবেশকে ভুলে যান । এখানে 
এতিহাসিক সত্য বিকৃত হয় । এঁতিহাসিককে হতে হবে নির্মোহ সংস্কারমুক্ত 
এক সত্য সন্ধানী । এতিহাসিক যখন অতীতকে বিশ্লেষণ করবেন তখন 


১য় সংখ্যা এতিভসিক গবেষণা পদ্ধতি ও মার্ক হক ১০৯ 


তার নির্মম যুক্তি প্রয়োগের সংগে গাকবে এক সন্ৃদয় মনত্ববোধ ॥ অতীতের 
সামনে এতিহাসিক তার সহানুভূতিকে হারাবেন না? যে মানুষের কণ্ঠ 
চিরকালের জন্য জ্তন্ধ হয়ে গেছে, তাকে বিচার করতে গিয়ে থাকবে এক 
জাগ্রত গ্রীতিবোধ ॥ এ গ্রীতিভাব মানুষের বোধিকে এক্দর্ষময় করবে__আর 
বিচারকের উপ্নানিকতা তাকে করবে খর্ব ও পঙ্গু) 


বিজ্ঞতি 


১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন ( কেন্দ্রীয় ) রুলের ৮নং ফরম 
অন্ৃযায়ী বিকৃতি-_ 

১1 যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা_ বঙ্গীর ইতিছাস 
পরিষদ, ৪৭।এ, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯ । 

২7 প্রকাশের কাল - ত্রৈমাসিক ; ভাদ্র হইতে বর্ষ আরম ॥ 

৩। মুডাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা--শ্রীযুরারীমে৷হন কুমার ; 
ভারতীয় : শতাব্দী প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, ৮*নং লোয়ার সারকুলার রোড, কলি-১৪ 

৪1 প্রকাশকের নাম, জ্ঞাতি ও ঠিকানা-- শ্রীনরেজ্্রকষ। সিংহ; 
ভারতীয় ; ৪৭।এ. একডালিয়। রোড, কলিকাতা-১৯ 

৫। সম্পাদকের নাস, জ্ঞাতি ও ঠিকানা__ শ্রীরমেশচন্্র মজুমদার ; 
ভারতীয় ; ৪, বিপিন পাল রোড, কলিকাতা-২৬ ; শ্রীননেন্্কষ্ণ সিংহ ; 
ভারতীয় ; ৪৭1, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯ ॥ 

৬। সত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা__বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ, ৪৭।এ, 
একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯ ) 

আমি, ভ্ীনরেশ্ররু্ণ সিংহ ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণসমুঙ্ 
আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য । 


স্বাক্ষর-__শ্রীলরেন্্রকফ সিংহ 
প্রকাশক-__'ইতিহাল' 
তারিখ-_-১৫-৬-৫৯ ত্রৈমাসিক পত্রিকা 


৯ম খও ৩য় সতখ্যা ১৩৩৫-৩৬ 


ত্রৈমাসিক পত্রিকা ( 
২২ 
সম্পাদক £ 
শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদান্র 


বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ 
৪৭-এ, একডালিয়া রোড 2:8 ক্রলিক্কাতা-১৯ 


বঙ্গীয় ইতিছাল পরিষদ 
কর্মকর্তামণ্ডলী 


সভাপতি 


ঞ স্বরেন্্রনাথ সেন 


সহ-সভাপতি 
এ৷ জিত্েন্ঞন্দাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
আ স্থুশোভল লরকার 


কর্ঘসচিব 
জ্রীপ্রতুল চন্দ্র ওপ্ত 


সহ-কৰ্মসচিব 
&৷ সোমেন চন্দ্র নন্দী 
জর শোভন বন্ধ 


কোবাধ্যক্ষ 
&তড়িৎকুমার ছুখোপাধ্যায় 


গুভীপত 
বিষ 


মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ 
বছনাখ লরকার 


ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আইনে ধর্ণ৷ প্রথা 
উরষেশ তত মিত্র 


প্যান-শ্রাভ আন্দোলন 
ভপ্রস্ডোত চা্ছ সুখোপাধ্যা 


অশোকের কান্দাহার অহুশাসন 
জীদদীনেশ তত্র সরকার 


রাণী আগাখোক্রাইয়া 
অমরেজমাথ লাহিড়ী 


কালিদাস বলিত ভায়ত 
এবিজয় মাখ সরকার 


১১১ 


১২৪ 


১৩০ 


১৪৮ 


১৫৫ 


১৬১ 


মূল্য প্রতি সংখঠা_ দেড় টাক।, বাবিক-_পাঁচ টাকা। 


বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের পক্ষে শীনরেঙ্গ কৃষ্ণ সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং শতান্থী 
প্রেস প্রাইনেট পিনিচেড, ৮০ পোৱাত সাকু পার রোড, কলিকাত। হইতে মুদ্রিত । 


ইতিহাস 


নবম খণ্ড) ফান্তন-বৈশাখ ১৩৬৫-৬৬ [তৃতীয় সংখ্য। 


মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ * 
যছছনাথ সরকার 


মুসলমান যুগের ভারত 

১০০৭ খৃষ্টাব্দে ঘাঞ্জনীর সুলতান মাহমুদ পাঞাব জয় করিয়। ভারতে 
প্রথম স্থায়ী মুসলমান প্রদেশ সষ্টি করেন, আর ১৭১৫ পৃষ্টাব্দে ক্লাইব 
সাক্ষীগেপাল শাহ, আলমকে নিজের হাতে সিংহাসনে বল/ন। মধ্যে লাডে 
সাত শত বৎসর ভারতে মুসলমান যুগ । এই যুগের ভারতের ইতিবৃত্তের 
অভাব নাই। যদিও বর্তমান সভযজগৎ ইতিহাস বলিতে যাছা বুঝেন এ 
সব গ্রন্থ তাহ! হইতে অনেক নিক্বষ্ট। হিন্দু যুগের ভারত সম্বন্ধে এতিহ[লিকগণ 
ছ'চারিটি প্রস্তরলিপি ব। মুদা হইতে ধীরে ধীরে ইতিহাস পুনর্গঠন 
করিতেছেন; মাঝে অনেক অজ্ঞাত অঙ্ধকারপূর্ণ রাজত্ব এবং শতাব্দী 
পড়িয়া আছে ; অলেকস্থলে শুধু রাজার নামটি প1ওয়। গিয়াছে, আর কিছু 
জানিবার উপায় নাই । কিন্তু মুদলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে প্রচুর 
ইতিহাসের আলে! পড়ে । এ আলোর কেন্দ্র সুসলমান-শাদিত ভারতীয় 
প্রদেশগুলি বটে, কিন্ত ইহাতে পার্শ্ববর্তী দেশগুলিও অনেকটা উত্তাসিত- 
পরিজ্ঞাত হইয়াছে । 


* ভাগলপুরে বঙ্গীয়-ল(কিত্য দ্মেলনের কৃতীঘ অপিনেশলে পঠিত-_১ল। ফাছুন, 
১৩১৬) (পরবাসী দান ১৩১৬, হইতে পুলবুদ্থিত) 


১১৯ ইতিহাস ৯ম খণ্ড 
ছুসলম।ন ইতিহাসের গুপ দোষ 

ইতিহাসের তিন অঙ্গ__কালনির্ণয়, সাক্ষীবিচার এবং দর্শন ॥ (১) যে সব 
ইতিহাসে শুধু ঘটনাগুলি কাল অনুসারে সাক্রান হয় তাহাদের chronicle 
বলে এবং সেগুলি আন্রকাল পণ্ডিতের অবজ্ঞা করেন । কিন্ত একদিকে 
দেখিতে গেলে এগুলি অমূল্য ; যেমন অস্থিপঞ্জরের উপর শরীর গঠিত হয়, 
তেননি কালনির্দেশ ন। থাকিলে ইতিহাসের জন্মই হইতে পারে না । হিন্দুরা 
অনন্ত অসীম পরলোকের চিন্তায় এত মগ্র পাকিতেল যে স্তাহারা। পাখিব 
ঘটনার কালনির্ণয় করা বা লিপিবদ্ধ করা হেয় জ্ঞান রুরিতেন । এইজন্য 
সংস্কতে ও হিন্দীতে কাবা আছে, ইতিহাস লাই। কোন কোন হিন্দু রাজার 
নাম ও কীতিবিষয়ে ভুরি ভুরি সংস্কৃত প্লেঃক বিদ্মান আছে, কিন্ত তাহার 
সময় সম্বন্ধে একটি কথাও লেখ। নাই । এ বিষয়ে মুসলমান লেখকগণ ঠিক 
বিপরীত ; তাহারা প্রথমে তারিখটি ন৷ দিয়। বর্ণন। আরম্ভ করেন লা; 
এমনকি স্থানাভাব হইলে অন্ততঃ নাম ও তারিখের সহিত ঘটনার উল্লেখ থাকে, 
বর্ণনাটা বাদ যায় । এই সময়ভ্ঞান ( chronological sense ) Sাোহ/দের 
প্রধান গুণ । সমগ্র মুসলমান জগৎ এক সন (হিজরা) মানিয়া চলায় তাছাদের 
পক্ষে তারিখ দেওয়। বড় সহজ । কিন্তু আমার মনে হয় যে, এই পার্থক্যের 
প্রধান কারণ এই ঘে হিন্দুদের বাড়ীঘর শ্রন্থলাহীন, তাই তাহারা ঘটল। 
গুছাইয়া রাখিতে জ্ঞানে না, আর মুসলমানদের আদবকাযদা-ছুরন্ত জীবনের 
সব কাজে একট। শৃষ্খলা আছে এবং অবলতিতে এই শ্ম্ঘল! শুঙ্খলে পরিণত 
হইলেও ইছ। ইতিহাস লেখার বিশেন সাহায্য করিয়াছে । 

(২) সাক্ষীবিচার অর্থাৎ একই ঘটনার ভিন্ন ভিল্ল গ্রন্থে যে বর্ণনা 
তাহার মধ্যে কোনটি সত্য এবং কতদূর সত্য তাহা স্থির করা! ( historical 
critici৪m৷ ) । আমর! স্বভাবতঃই সমস।ময়িক বা কিছু পরে লিখিত বৃত্তান্ত 
পরবর্তী বৃত্তাস্তের চেয়ে বেশী বিশ্বাস করি এবং যাহার! ঘটনাটি প্রত্যক্ষ 
করিয়াছে তাহাদের বন্ধুদের কথ।গুলি পাইবার ইচ্ছ। করি। মুসলমান 
লেখকেরাও কতকটা এইরাপে সত্যের আদি নিঝ'রে গিয়া তথ্য সংগ্রহ 
করিতে চেষ্ট। করিতেন, তবে তাহাদের সাক্ষ্য বিচার যে বর্তমান ইউরোপের 
তিছাসিকদের মত গভীর "গু'-সূন্ম “হইবে এইরূপ প্রত্যাশা করা 
'অন্মাভাবিক 1 

(৩) তৃতীয় বা সর্শোচ্চ অঙ্গ এতিহাপিক দর্শন ( philosophy of 
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listory ) অর্থাৎ বণিত ঘটনাগুলি হইতে নানবচরিত্র বা জাতীয় জীবন 
সম্বন্ধে গভীর উপদেশ দওয়া । এই গুণ থাকিপে তবে ইতিহাস সর্বোচ্চ 
সাহিত্যের অঙ্গে সমান আসন পায় ইহাই ইতিহাসের সবচেয়ে বেশী 
উপকারিতা ৷ যেমন শ্রেষ্ঠ কাব্য ব্যক্তিবিশেন সপ্গাঙ্ছে নানবগণকে শিখায়_ 


Of thoir sorrows and dolights 

Of their passions and thuir spitus 

Of their glory and their shame 

What doth strengthen and what maim 


তেমনি শ্রেষ্ঠ ইতিহাস দ্াতিকে অর্থাৎ ব্যক্তি সনটিকে সেই মহা উপদেশ 
দেয়। ইংলণ্ডেও শুধু গত দেড়শত বৎসর ধরিয়া এতিছ।সিকগণ এই পুণের 
চর্চা করিতেছেন । যুসলমান ইতিহাস তাহার পূর্বে লেখা; তাহাতে এই 
দর্শনের লেশমাত্র নাই । তবে এই সব পুরাতন মুললন।নী গ্রন্থ হইতে প্রকৃত 
টনা সংগ্রহ কালয়! বর্মন যুগে শিক্ষিত ভারতবালীর। দর্শন রচনা করিতে 
পারেন, জাতীয় উপ্নতি ও অসলতির কারণ আবিক্কার করিতে পারেন । 

মুসলমান এতিহাসিকদের যে গুণগুপি বলিল।ম তাহা আরবজ্ঞাতি হইতে 
প্রাপ্ত । আরবের! প্রাচীনকালে, বিশেষতঃ আব্বাস বংশীয় খলিফাদের 
শাসনক।লে, সত্য নির্ধারণ করিবার জদ্য, নৃতন নূতন বিষয় জ।নিবার জন্য ব্যওা 
ছিল । মনকে সংকীর্ণ করিয়া নিজ দেশ বা গতিতে আবদ্ধ রাখিয়া বাহিরের 
সমস্ত জগতকে গ্রেচ্ছ বলিয়া অবহেলা করিত না। সেই সনয়ের আরব 
প্রকৃতিতে বেশ একট! কৌতূহল, অধুসন্ধিতসা ছিল-। বিশেষতঃ অতি 
প্রাচীনকাল হইতে অসংখ্য আরব জাহান্ধ চালাইয়। বাণিজ্য করিত। ভিন্ন 
ভিন্ন দেশ দেখায় তাহাদের মন উদার হইত, নূতন বিষয়ের ক্রগ্য উন্মুক্ত দ্বার 
থাকিত । কিন্তু তাহার! দার্শনিক ছিল না । ক্রোমানদের মত আরবদের দর্শন 
যৎসামান্য এবং সব ধার করা ৷ পরবর্তী যুগের মুসলমান এতিহাসিকের৷ 
জাতিতে পারসিক বা হিন্দুস্থানী হইলেও ধর্মশুরু আরব্গণ যে প্রথা প্রবর্তন 
করিয়া গিয়াছে তাহ। ছাড়িতে পারে নাই ৷ 

আর এটাও মনে রাখা উচিত খে, মুসলমান জ্ঞগতে বর্ণভেদ ছিল ন! ৷, 
লেখক ও যোদ্ধা, রাজ ও মন্ত্রী যে আহার-বযবহার-বদ্জিত ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতির 
লোক হইবে এরূপ হইত না। কাজেই মুসলমানদের মধ্যে একই ব্যক্তিকে 


১১৪ ইতিহাস ৯ম খণ্ড 


আসিজীবী ও সসিজীবী দেখা খায়; ইহাতে তাহাদের লিখিত ইতিহাস সঙ্জীব 
ও সত্য করিয় তুলিয়।ছে। 


ভাবা! 


এখন ভারতীয় মুসলনান ইতিহাসের ভাষ। আলোচনা করা যাউক । 
মহণ্যদের মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর ধরিয়া আরবীই পণ্ডিতদের ভাষা ছিল । 
সব দেশেই মুদলমান লেখকেরা এই ভাষায় গ্রন্থ রচন। করিতেন । ভারতেও 
তাই ঘটে । কিন্ত ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দেখ। গেল যে এদেশে আর 
কেহ ইচ্ছা করিয়া আরবী পড়ে ন) ও বুঝে না; তখন ফারসী ইতিহাসের যুগ 
আরস্ত হইল । ভারতের পাঠান স্ুতান এবং মোগল বাদশাহুগণ পাঠান 
বা মোগল ছিলেন না, তাহার। সকলেই তুর্কী জাতীয় ( কেবল ক্ষীণন্জীবী 
লোদীবংশ ভিন্ন )। কিন্তু মন্ত্রীরা প্রায়ই শান্ত পিপিকুশল চতুর পারসিক 
জাতীয় লোক হইত, এবং মুললমান জগতে কাব্য ও ভঞ্জালাপের ভাষা 
ফারসী ছিল, এইজগ্য ইতিহাস ও [চিঠিপত্র ফারপীতে লেখা হুইভ। সম্রাট 
বাবরের আত্মজীবনী এবং আরও ছুই একখান ইতিহাস তুকাঁ -ভাষায় লিখিত ॥ 
কিন্ত ভারতে অনেক তুকাঁ সৈন্য থাকলেও ভদ্র মুসলমানদের মো তুর 
পাঠক কম ছিল। এজগ্/ আকবরের সময়ে পূর্ববর্তী আরব! ও তুবাঁ 
ইতিহাসগ্ডলি ফারমীতে অঙ্থবাদ করা হয়। সেই অনুবাদ তারতের 
সাহিত্যজ্গতে প্রচলিত থাকে, তাহাই ইংঝাজ্েরা ইংত্রাজীতে ভাষান্তরিত 
করেন ; যেমন Erskine's Memoirs of 47281 এবং 1597170101৪ 
Memoirs of the Sultans of (Ghazni পূর্বোক্ত অনুবাদের অনুবাদ । 

ফারসীভাষার রাঞ্জত্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাকি শেষ হুইল । এমন 
দিন আসিল ঘখল ভারতীয় সুসলম।ন ও কায়েখণ ফারসী পড়িতে ও লি খিতে 
আর সখ যা আয়েল পান না । তখন উদ্বতে অধিকাংশ ইতিহাস রচিত 
হইতে লাগিল, যদিও দু’চারজ্ঞন পণ্ডিত ফায়সীতে লেখা ছাড়িলেন লা । 
পঞ্ডে উদ'র জগ আরও আগে হইয়াছিল-_প্রথনে ওয়ালী নামে আ।ওয়াঙ্গ।- 
বাদবাসী কবি খুব সাহস দেখাই! উর্ঘপছ্/ রচনা করেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে 
ছার পুথি দিল্লী পৌঁছে ৷ রাজধানীর কবিরা বলিলেন যে, এই মাতৃভাষার 
পচ্চগুলি পড়িতে বড় সুন্দর, লেখা যেন হাদয় হইতে আসিয়াছে, আর তাহারা 
যে এত মাথা ঘামাইয়। অসাম কৌশল দেখাইয়া ঝুড়ি ঝুড়ি ফারসী পন্ত 
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লেখেন তাহা কেহ পড়ে না, কেহ আবৃত্তি কৃপ্রে না : এমন কি লেখকগনএ 
তাহা পড়িয়া অন্তরে সন্ত নন । তখন উত্পগ্ভ লেখার ধুম পড়িয়া গেল । 
গঠ্যে উর্ঘ চলিত হইতে অবশ্বা আর কিছু দেরী হইল । কিস্য উদ্চ ইতিহাস 
মোগল সাআ্রাক্ষোর পতনের পর হাতে আন্ত ; ইহার মূল্য কম । 


পাঠানফুগ্ের ইতিহ।স 

ভারতের ফারসী ইতিহাস গুলি তুই শ্রেণীর । প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাল, 
অর্থাৎ আদম ও ঈত হইতে আর করিয়া লেখার সময় পর্যন্ত সুসলনান 
জগতের ইতিহাস । ইহার প্রথম অংশ অতি সংক্ষিপ্ত সক্ষলন মাত্র এবং 
অসার । শুধু লেখকের নিঙ্ত সময়ের বৃত্বান্ত অর্থাৎ গ্রন্থের শেদটুকু 
মূল্যবান । তাহাও আবার সব গ্রন্থে নয়। এই ইতিহাসগুলিতে রাজ।র 
তালিকা ও রাজত্ব বিবরণ দাড়া সাধু ও কবিদের সংক্ষিপ্ত জীবনীও আছে ॥ 
মোগল বাদশাহদের পুর্বের এই শ্রেণীর ইতিহালের মধ্যে তিনখানি অতি 
মুল্যবান ॥ 

(১) তবকাৎ-ই নাশিরি, ১২৬০ পৃষ্টাব্দে লিখিত । 30910 Raverty 
প্রচুর এবং পাণ্ডিতাপূর্ণ টাকাসহ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন প্রথম 
পাঠানযুগের ইহা আদি ও প্রামাণিক গ্রন্থ । ফেরিশ তা, ই,য়াট প্রস্তুতি 
সকলেই ইহার নিকট নবী । 

(২) জিয়াউদ্দিন বরণী লিখিত ইতিহাস ( ১৩৫৬ ্ৃষ্টাব্দ )1 ইহাতে 
আলাউদ্দিন ও ফিরুজ শাহের শাসন প্রপালীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় । 
ইহার অনকেটা Elliot's Fistors of India এবং Asi 
of Bengal-এর Journals এ ইংরাজীতে অহ্বাদ হইয়াছে । 

(৩) আববাল খী লিখিত শের শাহের জ্রীবনী ) ইহা হইতে সংগ্রহ 
করিয়। নিয়ামৎউল্লা যে ইতিহাস লেখেন তাহা ডাক্তার ভর্ণ History of 
the 11005 লামে অনুবাদ করিযাছেন। শেষ ছইখানি গ্রন্থে আমরা 
রাজা রাজড়ার লড়াই ছাড়া দেশের অবস্থা ও শাসনপ্রণালীর অনেক 
কথা জালিতে পারি । 





ic Suciety 


মোগল যুগের সরকারী ইতিহাল 
দ্বিতীয়. সরকারী ইতিহাস, ০7019] hist০7i5 অর্থাৎ কোন বাদশাহের 


১১৬ ইতিহাস কম খণ্ড 


আজ্ঞ।য় তাহার সতাসদের লিখিত শুধু সেই রাঞ্ত্বকালের ইতিহাস । এই 
শ্রেণীর স্ত্রপাত আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল লিখিত “আকবর নামা” 
হইতে ; এবং সেই সময় হইতে রাজত্বের পর রাজত্বের এইরাপ কাহিনী 
চলিয়া আসিয়াছে । যেমন, আকবরের আকবর নামা, তিন বড় বালুম, জন্ম 
হইতে রাজত্বের ৪৬ বৎসর পর্যন্ত । 

জ্বাহাঙ্গীরের রাজক্ষের “মাসির-ই-জাহান্-গিরি', এক বালুম এবং বাদশাহের 
সুদীর্ঘ আত্মজ্জীবনী ॥ 

শাহজাহানের প্রথম ১০ বৎসরের ইতিহাস আবদুল হামিদ লাহোরী 
লিখিত “পাদিশাহ ন।মা”, চার বালুম ৷ 

২১ হইতে ৩০ বৎসর পর্যন্ত ওয়ার্লিস লিখিত “পাদিশাহনামা,” ২ বালুম । 

৩১শ বৎসর মুহম্মদ সালিহ লিখিত ছোট এক বালুম ॥ 

আওরাংভীবের প্রথম দশ বৎসরের মুহশ্মদ? কাক্রিম্‌ লিখিত “আলমগির 
নামা”, ২ বালুম (১১০৭ পৃষ্ঠা) । ভাহ।র সম্পূর্ণ রাজ্ঞত্বের পংক্ষিণ্ত ইতিহাস, 
মুহশ্মদ সাকী মু্ত।দ খা রচিত “মাসির-ই-আলমগিরি”, ৫৪০ পৃষ্ঠা ) 

আওয়াংজীবের উত্তরাধিকারী হীনবল বাদশাহদিগেরও তুই একখানি 
এইরূপ গ্রন্থ আছে ॥ 


কিরূপে লিখিত হইত 

এখন এই শ্রেণীর ইতিহ।সের উপকরণ, ছন্দ, রচনাপ্রণালী ও মূল্য বর্ণনা 
করিব । আগেই বলিয়াছি যে মূসলনানদের মনে একটা স্ব।ভাবিক ইতিহাস 
স্পৃহা ও সময়জ্ঞান ছিল । এইজন্য ব।দশাহী শাসনকালে প্রত্যেক প্রদেশ, 
প্রত্যেক রাজ্রপুত্রের সভায় এবং প্রত্যেক সামরিক অভিযানের সঙ্গে এক 
একজন কর্মচারী নিযুক্ত থাকিত ঝে তর্থাকার বিশেষ ঘটনাগুল্সির বিবরণ 
নিয়মিতরূপে বাদশাহের নিকট পাঠাইত । এই চিঠিকে “ওয়|কেয়া' (1095৪ 
letter ) এবং লেখককে “ওয়াকেয়ানবিস্* বলিভ । আরও একশ্রেণীর 
ব্রিপোর্টার ছিল, নাম সাওয়ানেহ, নিগার অর্থাৎ সংবাদদাতা ॥ এই সব 
পদের বেতন বেশী ছিল না, এবং অনেক সময় বখস্টী ( pay master )এর 
উপর ওয়াকেয়ানবিসি'র কাজও চাপাইয়া দেওয়া হইত । প্রতি যুদ্ধের পর 
বিজ্রযী সেনাপতি বাদশ।হের নিকট এক বিবরণ পাঠাইতেন, নাম “ফৎ্হ সামা" 
( despatch of victory )। আবার বাদশাহ প্রাদেশিক কর্মচারি বা 


ওয় লংখা। মুললমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ ১১৭ 


সেনাপতিদিগের্র নামে গে সব চিঠি স্বয়ং লিখিতেন ( নাম ফর্নান ) অথবা 
মন্ত্রীকে দিয়া লেখাইতেন (লাম ‘হুসব_উল্‌ ছকম' অর্থাৎ [3 order ) 
এবং কর্মচারীরা অপবা কুমারের! বাদশাহকে যে সব পত্র পাঠাইত (লাম 
“আর্জদাশ,২') তাডা_ এবং পূর্বোক্ত ওয়াকেয়। ও সাওয়।নেহগুলি সমস্ত 
রাজধানীর দকফষতরখানায় যত্রে রাশ। হইত । বাদশাহের রাজত্বকাল দশ দশ 
চান্দ্র বৎসরে ভাগ করিয়। প্রতি ভাগকে এক দত্তর্‌ এবং তিন ভাগ অর্থ।ৎ 
ত্রিশ বৎসরকে এক করণ, বল৷ হইত । দশ বৎসর পুর্ণ হইবার কিছু আগে 
সম্ট রাজনভার কোন স্বলেখককে াহ।র এঁতিহাসিক নিযুক্ত করিয়া হুকুম 
দিতেন যে তাহাকে এ সকল কাগজপত্র দেখিতে দেওয়া হউক । লে এখানে 
বনিয়! ওয়াকেয়। এবং চিঠিপত্র পড়িয়া রাজ্য/ভিষেকের দিন ( অথব। 
বাৎসরিক ) হইতে বৎসর গণিয়া প্রতি বৎসরের ঘটনগুলি তারিখ 
অনুযায়ী লিখিয়। লইত। কখন কখন প্রদেশের বা যুদ্ধের ঝ| ব্যক্তির 
বিস্তারিত বিবরণ এক স্থলে লিখিত । বাদশ।হের হুই চারিখানি চিঠিও 
ইতিহাসের মধো গাঁণিয়। দেওয়া হুইত। সময় সময় তাহ।র ই একটি 
মৌখিক উক্তি শুনিয়া লিপিবন্ধ করা হইত । কিন্ত অনেক স্থলে এইসব 
সরকারী ইতিহাস পড়িতে ঠিক গেজেটের সত বোধ হয়- শুধু পদোম্নতি, 
কর্মচারী পরিবর্তন, পুরস্কার, নজর ইত্যাদির তালিক। । যাহা হউক, 
এইলব ইতিহাস হুইতে আমরা মুল্যবান সংবাদ, শ্থানবর্ণনা ( topographi- 
৩৪] notes ) এবং ঠিক তারিখ পাই । 

এইরূপে সরকারী কাগজপত্র দেখিয়া লেখক তাহার ইতিহাস শেষ করিল 
এবং শুভদিলে তাহা বদশাহকে উপহার দিল । তাহার পর অবলর মত 
বাদশাহকে বইখানি পড়িঘা শুনান হইত এবং তীাহ।র আজ্ঞায় স্থানে স্থানে 
পরিবর্তন বা যোগদান করা হইত । কখন রাজ আংস্রায় মন্ত্রীই এই revi৪ion 
করিতেন । ঘেমন, শাহজাহানের মন্ত্রী সাছুল। খ'। ওয়ারিসের পাদিশাহনামা 
সংশোধন করেন । অবশেষে এইরূপে মাজিত ও অনুমোদিত ইতিহাসের 
কয়েকখান। নকল লওয়া হইত । একখান! বাদশহী। পুম্তকালয়ে প্রাসাদে 
খাকিত এবং কুমারদিগকে ও বিজ্ঞাপুর গোলকুণ্ড প্রভৃতির বন্ধু রাজঞাদিগকে 
এক এক খণ্ড উপকার দেওয়া হইত । গ্রম্থকার কয়েক হাক্জার টাক! বিদায় 
পাইত ৷ 


১১৮ ইতিহাস ৯ম খণ্ড 
ভাবার আড়স্বর ও পাঁযাচ 

এইরূপ ॥ৎvi৪i০৷এ ছুইটি অবশ্যন্তাবী ফল ফলিত । প্রথম ভাষার 
আড়ম্বত্র ও খোসামোদ চরমে উঠিত ॥ এবিষয়ে আবুল ফক্রল আদি 
পাপী । তাহার ‘আকবর নামা' এই শ্রেণীর প্রস্থের আদর্শ হুওঘায় সমস্ত 
সরকারী ইতিহাস এক অস্ত্ুভ উাচে ঢাল! হুইয়াঞ্ধে । উপাধি ও বিশেষণের 
আতিশয্যে সংস্কৃত কবিরাও হার মানিয়া যান । ছয় সাত লাইন ধরিয়া 
বাদশাছের গুণবাচক বিশেষণ চলিতেছে, কুমারদের অন্ততঃ ছুই লাইন, 
প্রধানমন্ত্রীর দেড় লাইন । তাহাদের নামটি লেখাও ভগ্লানক বেআদবি ; 
কোন এক নিদিষ্ট বিশেষণ দ্বারা খুব দূর হুইতে ইঙ্গিতে বাদশাহকে বা 
কুমারকে উল্লেখ করা হয় । যেমনি বাদশাহ তেমনি নবাব । শিহাবুদ্দিন 
তালিশ লিখিত বাঙ্গলার ইতিহাসে তাহার প্রভু মিরঙুমলা ও শায়েস্ত। খার 
নাম নাই, শুধু বিশেষণ । তাহা হইতে ব্যক্তিকে বুঝিতে হুয়। এই 
ধরণের গ্রন্থে সোজাসুজি মনের ভাব প্রকাশ করা একট) ভয়ানক মুর্খতা 
ও অসভ্যতার [চনু বলিয়! মনে করা হইত, কেবল কথার পাকে পাণ্ডিত্য ও 
রাজভক্তি দেখান হইত ॥ নীচে কয়েকটি দৃষ্টস্ত দিতেছি । ‘অমুক তারিখে 
বাদশ।ছের শক্রদের শরীরে ব্যারাম প্রকাশ পাইল, এই কথা হইতে 
কাহার সাধ্য বুঝিবেন যে লেই দিন স্বয়ং বাদশাহ অন্ুস্ত হইয়াছিলেন। 
অথবা “অমুক তারিখে ন্বর্গসদূশ সিংহ/সনের পার্শ্বে দাড়াইবার অধিকার- 
প্রাপ্ত লোকদিগের জ্ঞানগোচর হইল যে, ইত্যাদি' ইহার অর্থ আর 
কিছুই নয়, শুধু এই ঘে, সেইদিন সক্ষঃন্থল হইতে আগত চিঠি পড়িয়) 
বাদশাহ জ্ঞানিলেন যে ইত্যাদি । এই ইতিহাসের ভাষায় বাদশাহের শক্ত 
পক্ষ, হিন্দু হউক ব৷ মুগলমান হউক, যুদ্ধে হত হুইল না-_'নরকে যাইল’ আর 
বাদশাহের পক্ষে অত জন সৈন্য ‘কাজে লাগিল' কারণ ফল&।ফ, সত্যই 
বলিয়াছেন যে সৈন্যগণ ‘£০০৭ for powder', যুদ্ধে মরাই ত তাহাদের 
পক্ষে কাজে লাগ৷ । যাহা হউক, এই সব লেখ(র ঢং অন্রদিনেই আয়ত্ব 
করা যায় এবং শেষে আর পড়িয়। হাসি পায় না। 

দ্বিতীয় ফল এই যে, ইতিহাসখনি স্বয়ং বাদশাহের পড়ার জন্য 
লিখিত হওয়ায় এবং তাহার আজ্ঞায় ঘলিয়া৷ মাহ্ছ্িয়া লওয়/য় লব 
অপ্রীতিকর সত্য একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায় । লেখককে অনবরত গাইতে 
ছয় 
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জয় নোগল ব্যাস্রের জয় 
আমি মোগল ব্যাস্ত্ের ভু প্রজ। । 

প্রভুর পক্ষে পত্রঃজ্ঞয় গোপন করা অথব। হতের সংখ্যা কম করিয়া 
লেখ। ত ঘটিবেই কারণ বিশ্বনিন্দুকদের কাচ্ছে শুনিতে পাই যে এন্ত ব্যাধিট। 
এশিয়া খণ্ডের এতিহাসিকদের একচেটে নহে, মধ্যে নধে। ইউর্রোপায 
Despatches এবং Monitenr-এও ইহার আাবিঠাব হয । 

যাহা হউকু এই সব দেষ সত্বেও মোগল ইতিচাসগুলি অনেক কারণে 
মুল্যবান,-*নেক স্থলে প্রকৃত সত্য নিধ্রণের চেষ্টা আছে, অনেক স্যান ও 
আচার বর্ণনা, দেশের প্র/কৃতিক অবস্থার বিবরণ এনং statistics ও 
WwpoEraPhy আছে । আর আছে বাদশাহী জীবনের ও রাজ্রসভার 
উৎসবের জীবন্ত [চত্র। ইতিহাসের এক কর্তব্য অতীতকে অ।মাদের 
চোখের সন্মুখে আনিয়। দেওয়া ( to visualise the past ); তাছ। 
মুসলমান ইতিহাসে অনেকট। হয়। পাঠককে হিন্দু যুগের মত শুধু কল্পনার 
দাস হইতে হয় লা। 


প্রাদেশিক রাজবংশ 

দিল্লীর সাম্রাজ্য ভিন্ন প্রাদেশিক মুসলমান রাজেবংশেরও ই(তিহাল আছে, 
কিন্ত তাহা এত বিস্তারিত নম এবং সকল রাজারও নাই । শগুদ্ররাতের ছুই 
ইতিহাস ডাক্তার বার্ড ও বেলী সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন, তাছার মধ্যে 
শেষের খানা কাজের জিনিষ । এই লব প্রাদেশিক স্থবলতানগণের বিবর্ণ 
সংক্ষেপে করিয়া নিজাযুদ্দিন আহম্মদ ও তাহার পর ফেরিশতা নিজ নিজ 
মোগল রাজ-ইতিহাসের পরিশিষ্টে দিয়াছেন । ফেরিশতার লেখা বড় 
সুখপাঠ্য -এবং বিষয়গুলি হুন্দররূপে গেডাল ; খাফি খারও সেই গুণ । 
কিন্ত তাহারা কেছই মৌলিক লেখক লহেন, অপর প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে 
ঘটন! সংগ্রহ কৰিয়াছেল মাত্র । যেটুকু নিজের দেখা বা শুনা হইতে লেখা 
কেবল তাহাই আদরণীয় । 


বেসরকারি ইতিহাস 
মোগল ভারতের ইতিহাসের প্রথম -উপকরণ, লরকারি ইতিহাসগুলির 
বর্ণনা শেষ করিয়াছি । দ্বিতীয় উপকরণ, বেসরকারি লেখকদের গ্রন্থ । 


১২০ ইতিহাস নম খণ্ড 


ইহারা রাক্রকীঘ দফতরখান৷য় ঢুকিতে পারে নাই । কাজেই ঠিক তারিখ ও 

ংবাদ দিতে পারে না, অনেক বৃত্তান্ত সরকাত্রি ইতিহাস হইতে ধার 
করিয়াছে একথ! স্বীকার করে। কিন্তু এই বইগুলির মহাগুণ এই থে 
বাদশাহের চোখে পড়ার ভয় ন! পাকায় অনেক সত্য ইহাতে প্রকাশ 
পাইয়াডে বিশেষতঃ যে সব ঘটন। লেখক স্বয়ং দেখিয়াছে অথব! বন্ধুদের 
নিকট শুনিয়ান্ডে তাহা আর কোপাও পাইবার উপায় নাই, এবং এইরাপ 
গ্রন্থগুলি সেকালের উপর বেশ আলে। ফেলে । এইচ্গ্য আওরাংজীবের 
রাহ্রত্বকাল জানিতে হইলে অ।মর। খাফি খার ইতিহাস ছাড়িতে পারি ন। 
যদিও তাহ বাদশাহের মৃত্যুর প্রায় ২৪ বৎসর পরে লেখা । আওয়া:জ্ীবের 
সময়ের ছইখানি হিম্দূরচিত ফারসী ইতিহাস আছে, প্রথম ভীমসেন কায়েপ 
লিখিত “হৃুসখা_-এ- দিলকষা' ৷ দ্বিতীয় ঈশ্বরদাস নাগর প্রণীত 'ফতুছৎ 
_এ-_আলমগিরি' । এ ছুখানি যে কত মূল্যবান তাহ। বলিতে পারি ন। । 
এ ভিন্ন ছোট ছোট আংশিক ইতিহাসও আডে, তাহাতে কোল কুম।র বা 
লেনাপতির কীতিমাত্র বণিত হইয়াছে । 


চিঠিপত্র 

তৃতীয়-চিঠিপত্র । আওয়াংভীবের সময়ের প্রায় তিন হাজার ফারসী 
চিঠি পাওয়া গিয়াছে । এগুলি ইতিহাসের উৎকৃষ্ট উপকরণ । কারণ ঠিক 
ঘটনার সময়ে লেখা এবং লেখকের প্রকৃত মনোভাব প্রকাশক।রী । অনেক 
পরে ঘটনা আধ আধ ভুলিয়া গিয়। অথঝ। সতাগোপন করিবার চেষ্টায় লেখা 
বিবরণ নহে ।*বুবরাজকালে আ1ওর|ংজীব মুস্সীকে দিয়া যে সব চিঠি লেখান 
রোজ পূর্ণ ফুলস্কাপ আক|রের ৬০০ পৃষ্ঠা এক গ্রন্থ হইয়াছে, নাম 

'আদাব, ই-আলমগিরি' । ইহার ভাষ! কৃত্রিম ও প্রচলিত আড়গ্বরপূর্ণ । 
তাহার পর তাহার ব্বাজত্বকালীন নিজের লেখা অথবা মুন্সী ইনায়।ৎ উল্লাকে 
বলিয়) দেওয়া চিঠিরও অনেক ভিন্ন ভিন্ন সংগ্রহ আছে-_সে সব চিঠি ছোট, 
সরল, কান্ধের জ্রস্য, সোজা কথায় লেখা, কখন মিঠে, কখন কড়া, প্রায়ই বিষম 
ঝাপ । কেহ নিয়ম লক্ঘন করিলে বা কাজে শৈথিল্য দে ইলে বাদশাহের 
কলমে তার আর রক্ষা নাই । এই চিঠির প্রায় সবগুলি তাহার জীবনের 
শেষ ১-।১৫ বৎসরে লেখা । রাজত্বের মধ্যম ভাগটা প্রায় পঁচিশ বৎসর, কতকটা 
অন্ধকার, চিঠিও নাই, বিভ্তাপিত ইতিহাসও লাই ) চিঠির কথা বলিতে 


ওয় সংখ্যা মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ ১২১ 


এটাও বলা অবস্যক যে রাজা জয়সিংহ, শিবাজী প্রভৃতি মহাপুরুষদের 
কতকগুলি ফারসা চিঠি পাওয়া গিয়াছে । 


জহণ বৃত্তান্ত 

চতুর্থ_ইউরোপীয় ব্রসণকারীদের বৃত্তান্ত । ইহারা যে প্রানের অবস্থা 
ও দেশের বাণিজ্য বর্ণনা কত্রিয়াছে তাহা, সৃল্যবাল সন্দেহ নাই, কারণ 
ফান্রসী ইতিহাসে ঠিক এই জ্রিনিষটাবুই অভাব । আর দেশের আচার, 
ব্যবহার বিদেশী লোকে সমালোচন। করিলে তাহা বেশ নূতন ও শিক্ষাপ্রদ 
হয় ॥ কিন্তু ঘটনা স্বদ্ধে ইহাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ । এই সব ভ্রমণকার্রীরা 
অপর্থীন ভবঘুরে (৭/৮০০০২:০৮৪ ) মাত্র । ইহাদের পক্ষে ভারতের প্রকৃত 
খবর জানিবার উপায় ছিল না, কারণ বড় বড় মন্ত্রী সেনাপতি বা রাজপুত্রদের 
সহিত ইহার) মিশিতে পাইত না, শুধু দিল্লী ও আগ্রার বাজারের 
এবং ফির্িঙ্গী ও আর্মানিপাড়ার গুদ্ধব লিপিবদ্ধ করিয়া গির্নাছে । 


হিচ্ছুলিখিত বিবরণ 

পঞ্চম-_-রাজ্জপূতানার কবিদের লেখা কাব্য ও গাথা । এগুলি ফারসী 
সরকারী ইতিহাসের অপেক্ষাও বাগাড়ম্বর ও মিথা। স্ততিতে পূর্ণ। হিন্দু 
বাজ্কবিরা দূরে ভ্রমণ করিত না, বিভিন্ন লোকের সহিত মিলিত লা, 
যুদ্ধক্ষেত্রে ও মন্ত্রণাগারে উপস্থিত থাকিত না, এবং রাক্রপুত শ্রাতির মধ্যে 
লেখাপড়ার ব্যাপার ছিল না বলিলেই হয়। ন্ৃতরাং এইসব রাজকবিরা 
সমস্ত সত্য জানিতে পারিত লা । ইহারা রাজপুতদিগকে মোগলদের সঙ্গে 
মৃচ্ছে যতদূর ত্রয়ী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে তাহা বিশ্বাস করা যায় না । কারণ 
তাহার পরবর্তী অনেক ঘটনা হইতে দেখা যায় যে সেই রাজপুত রাজ্াই 
বিজিতের কর্তব্য পালন করিতেছেন । আর উডয় পক্ষের সভ্যতা, লোকবল 
'ও বুদ্ধি তুলন। করিয়া দেখিলে রাজ্ঞপুতদের জয় অসম্ভব, অস্বাভাবিক, 
নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া মলে হয় । রাজ্ঞপুতরা বীর বটে, কিন্ত মোগল সেনারাও 
বীর ছিল। তাহার উপর সোগলের সভ)তা গতিস্টল, অন্ঃদেশের দংঅ্ববে 
প্রতিদিন উন্নতির দিকে ধাবিত, তাহারা রাক্রপুত অপেক্ষ। অনেক বেশী 
সুসন্দিত ৪ চালাক ৷ আর রান্রপুতগণ সেই সংকীর্ণ মরুপর্বতবেষ্টিত দেশে 
বন্দী, জগতের খবর রাখিত লা; সভ্যতার স্রোতকে স্প করিতে 


১২২ ইতিহাস এম্‌ খণ্ড 
পারিত না; তাহাদের অস্ত্র ও যুক্ত প্রণালী অতি পুরাতন ; তাহারা যেন 
তিন চারি শতাব্দী পূর্বের লোক ॥ এই সব মনুষ্য ও আরাবলা পর্বতের গায়ে 
নিবদ্ধ £০২১৫]-এর মধ্যে পার্থক্য লাই । টডের '“রাজ্রস্থান' রাজপুত 
কাব্য গাথা ও প্রবাদ অবলম্বনে লিখিত, এই কারণে উহা উপস্যাস, ইতিহাস 
নহে) এতিহাসিকগণ প্রায় প্রথম হইতেই উহাকে ত্যাগ করিয়াছেন । 
কান্তকুস্তের ভূষণকাবির গ্রন্থাবল। ও লালকবির “ছত্র প্রকাশ্য প্রভৃতি হিন্দী 
রাজজীবনীও সেই শ্রেণীর । 

মারাঠ৷ এতিহ্থাসিক কাগঙ্জপত্র বড় পুরাতন নহে, অধিকাংশ পেশবাদের 
সময়ের অর্থাৎ ১৭২০ বৃষ্টাব্দের পর । শিবাজী কতৃক সুদৃঢ় রাজ্য, ধন ও 
বিদ্ধ৷পূর্ণ রাজধানী স্থাপন করিতে প্রায় ১৬৭০ খৃষ্টাব্দ অতীত হুইপ ; তাহার 
পর ইতিহাস লেখা আ(রস্র হইবে । শিবাজীর ভ্রীবনকালে একখানি ইতিহাসও 
লেখা হয় নাই । তাহার মৃত্যুর প্র ১৬৮০ হইতে ১৭০৭ পর্যন্ত দাক্ষিণ।তেয 
নিত্য যুদ্ধ ঘের অশান্তি ও অর1জকতা। এই সময়ের কাগঞ্পত্র সংখ/|য় কম। 


Statistics 

ঘষ্ঠ_-9$86136০3 । আকবরের সময়ে রাজা ও অমাত)গণের মন সকল 
প্রকার সতোর দিকে উন্মুক্ত ছিল, ভাহ/দের আশ্চর্য জ্ঞান-স্পুহা ছিল । 
তাহার ফলে, বাদশাহের আজ্ায় প্রত্যেক প্রদেশ হইতে বিবরণ ও 
স0৪৮1৯৮:০ন সংগ্রহ করিয়। সে যুগের স্যার উইলিয়ম হান্টার,_-আবুল ফজল 
তাছ।র ‘আইন-ই-আকবরী' নামক lperiul gazetteer of India বাহির 
করিলেন। সেটা দৃষ্টান্ত হইল । তাহার পরের শতাব্দীতে ছোট ছোট 
কয়েকখাল! দেশবর্ণনার বহি এবং অনেকগুলি ৪৩৮i৪৮i০৪ সংগ্রহ ( দন্তর্‌ 
-উল্-আম্ল্‌ নামে ) ফারসীতে সংকলন কর! হয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে 
কোন খানাই আইন-ই-আকবরীর মত নহে। পে সময়ের মুসলমান 
সাধুদিগের করেকখান জীবনচরিত আছে ; তাহা হইতে দেশের লোকদের 
বিশ্বাস ও জ্ঞানের অবস্থা অনেকটা জানা যায়, কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে 
বিশেষ নুতন খবর নহে । 


ইতিহাস উদ্ধার 
ইতিহাসের এত প্রচুর এত বিচিত্র উপকরণ আমাদের দেশে আছে । 
নাই শুধু যথেষ্ট সংখ্যায় এতিহালিক এবং ওঁহাদিগের মধ্যে সহযোগিতা 


তয় সংগ্যা মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ 


১১৩ 
এবং পরামর্শ । জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্র একদল পণ্ডিতের নধ্যে ভাগ করিয়া 
দিলে প্রত্যেকে নিজ নিষ্ত অংশ কর্ষণ করিয়া 'অচিরে ফললাভ কশ্রিবেন ; 
আমাদের এঁতিহাসিক দৈশ্য ও বিদেশীর নিকট খপ দুচিয়া যাইবে ; অতীত 
ভারত হইতে অন্ধকারের যবনিক। অপস্থত হইবে, আমাদের নৃতন আনীত 
আলোকে পুর্বপুরুষগপের কীতি ও স্মৃতি উজ্জল হুইয়া জগতের সম্মুখে 
রহিবে ৷ তি 

এই" ইতিহাসগুলি ফারলীতে লেখা বলিয়া ভয় করিবার কারণ নাই । 
ফারসী ভাষার ব্যাকরণ এত সরল যে একজন বুদ্ধিমান বাঙ্গালী সাতদিনে 
তাহা শিখিতে পারেন । তবে শব্দসংখ্যা অত্যন্ত বেশী, আশিহাক্জার, এবং 
আরবী, তুকাঁ, গ্রীক প্রভৃতি নানা ভাষা হইতে সংগৃহীত । কিন্ত সাধারণ 
গ্রন্থে তিন হাঙ্ারের বেশী শব্দ ব্যবহার হয়না । এক হ]জ্ঞার শব্দ শিখিয়া 
অতিধানের মাহাযে। অনায়।দে ফ|রসী ইতিহাস পড়িতে আর্ত করা 
যাইতে পারে ৷ 


ইষ্ট ইাণ্ডিয়া কোম্পানীর আইনে ধর্ণী প্রথা 
শ্রীরষেশ চন্দ্র মিত্র 


এদেস্টয় বিভায়তন ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ও কমিবৃন্দের মধ্যে 
অনশন ধর্মঘট কিছুকাল অবধি কতৃপিক্ষগণের আতঙ্কের কারণ হইয়া 
ছাড়াইয়াছে । ইতিহাস পাঠকের দৃষ্টিতে কিন্ত ইহা একটি নিছক সাম্প্রতিক 
সমস্যা মাত্র নহে । এই সকল আন্দোলন পর্যালোচনা করিলে ইহাও 
প্রতীত হইবে যে বিক্ষোভ প্রদর্শনের এই অনগ্যসাধারণ পদ্ধতি পৃথিবীর 
নধো ভারতবর্ষে, এবং তাহাও শুধু হিন্দুগপের মধ্যে জ্রনপ্রিয়ত| অর্জন 
করিয়াছে__অন্ঠান্ত সম্প্রদায়ের দ্বারা ইহা সমধিত বা অবলক্ষিত হয় নাই। 
মহাত্মা গান্ধীর প্রবতিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অনুকরণ বা অপ- 
প্রয়োগের ফলে যে এবস্বিধ আইনবহিভূর্তি আন্দোলন অকস্মাৎ নাটকীয় 
প্রাবল্য ও ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে তাহাই প্রচলিত বিশ্বাস । কিন্তু 
অধিকাংশ জনশ্রুতির ম্যায় ইহাও আংশিক সত্য বলিয়া মনে হয়া। মনঃ- 
সনীক্ষকগণের দৃষ্টিতে হয়তো এই প্রকার আন্দোলনের মুল কৃষ্ট স।ধনের 
প্রতি হিন্দুদিগের অহেতুকী প্রীতি বাতাত, আত্মনিগ্রহের দ্বারা অবৈধভাবে 
অপরের হদয়বুত্তিকে মণিত ও নিশীড়িত করিবার যে অবচেতন প্রবৃত্তিকে 
মনোবিকলনের ভাষায় !৪5০০l৷i5৷। বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহার 
মধ্যেই গভীরে নিহিত আছে বলিয়া প্রতিভাত হুইবে । সে যাহা হউক 
এঁতিহ।সিকের চক্ষে কিন্ত এই প্রকার অনশন ধর্মঘট প্রস্ততি কোন অভিনব 
সংগ্রাম পদ্ধতি নহে । স্বপ্রাচীন কাল হইতেই এদেশীয় শ।সক ও সমাজ- 
বুক্ষকগণের ইহা শিরঃপাড়ার কারণ হইয়াছে । প্রমাণ স্বরূপ কল্হণের 
রাজতরঙ্গিপীতে অনশন ধর্সঘটকারীদিগের দমনের জগ্ঠ ‘প্রায়োপবেশাধিফৃত’ 
নামক বিশেষ রাজকর্মচারী নিয়োগের উল্লেখ করা যাইতে পারে পরবর্তী 
কালে ভারতবর্ষের মুসলমান শাসকগণ স্বীয় রাজ্যে ইসলাদীয় ফৌজদারী 
বিধি প্রবর্তন করিলেও দেশাচারের প্রতি সম্্রমবশতঃ এই প্রকার অপরাধের 
প্রাচীন দণুলীতি অক্ষ রাখিয়া হিন্দু পণ্ডিতগণের উপর ইহার শাস্ত্রীয় 
প্রয়োগ ও তাহার অপচার নির্ণয়ের ক্ষমতা অর্পন করিয়া নিশ্চিল্ট হইয়া- 


তয় সংখ্যা ইষ্ট ইন্ডিয়। কোম্পানীর আইনে ধর্ণ প্রথা ১২০ 


ছিলেন । ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কতৃক এ দেশীয় শাসন ভার গ্রহণের পর 
দার্থ কাল অবাধ নান।বিধ আইন-বহিস্ত পদ্ধতিতে চাপ দিয়! প্রতিপক্ষকে 
বশীতৃত করার অপরাধ দমনের ভুম্য বহু আইন বা রেগুলেশন প্রণীত 
হইয়াছিল । এই রেগুলেশনগুলি পর্যালোচন। করিলে আলোচ্য পদ্ধতিসযুহের 
বৈচিত্রা ও ব্যাপকতা এবং লোকচিত্ডে ইহার গভীর প্রভাবের পরোক্ষ 
পরিচয় পাওয়। যাইবে ॥ 

এই পর্থায়ের আইন-বহিভূতি বা নিষিদ্ধ পদ্ধতির মধ্যে সর্বাগ্রে ধণ। 
দেওয়ার রীতির উল্লেখ করা যাইতে পারে । এই ধর্ণ। বা “হত্যা' দেওয়। যে শুধু 
দেবস্থানেই প্রশস্ত তাহা নহে । আদালতের আশ্রয় ন। লইয়া ঝণের প্রাপা 
আদায়ের জন্য, সত্য বা কল্তিত দাবীতে কোন ভূমি বা সম্পত্তির উপর শ্বীয় 
স্বত্ব প্রতিষ্ঠ।কল্পে ব্যক্তিগত বা সাধারণ উদ্দেশ্যে দান বা টাদা আদায়ের জন্য 
এই সকল উপ।য় অবলশ্বিত হইত । বাদী প্রতিবাদীর গৃহদ্বারে আমরণ 
তনলশলব্রত গ্রহণ করিয়। পড়িয়। থাকিত এবং তাহার বাড়ী হইতে 
নির্গমলের বা। প্রবেশের বাধা স্থষ্টি করিত। এ ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া 
বাদী ব্ৰাহ্মণ হইলে প্রতিবাদীকে সামাজিক শিষ্টাচারে অভুক্ত থাকার 
রীতি ছিল । কোন কোন ক্ষেত্রে বাদী বিষপানে আগ্হত্যা, তথ। স্থলবিশেষে 
ব্ৰহ্মহত্যা ঘটাইয়া প্রতিবাদীকে তজ্জনিত ছুরপনেয় পাপ ও লোক- 
নিন্দাভাঙ্জন হইবার ভয় দেখাইত্ত। প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুন্ধে ছর্বলের 
দাবী যেখানে আদালতের ব্যয়বাহুলোর ভয়ে বা আনুষঙ্গিক অসামথ্যহেতু 
পরিতান্ত হয়, অথবা আইনের ক্রটি ব। অপপ্রয়োগের ফলে গ্/ায়ের 
মর্ধাদা যেখানে উপেক্ষিত হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ বিশেষ ক্ষেত্রে 
সমাজ-চৈতন্য ও প্রতিপক্ষের শুতবুদ্ধিকে উদ্ধদ্দ করিবার জন্য এই 
প্রকার আইন-অভিরিক্ত শক্তির প্রয়োগ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নিন্দনীয় ন। 
হইতে পারে । কিন্ত স্বার্থাদ্ধ ত্রাক্মাণ্যাভিমানী ব্যক্তিগণের দ্বারা যে ইহার 
বহুল অপব্যবহার ঘটিত তাহা সহজেই অন্থুমেয়। কিন্ত ইষ্ট ইগ্ডিয়। 
কোম্পানী প্রথমে ইহার আশ্ড উচ্ছেদ সাধনে দ্বিধাগ্রস্ত ও নিরজ্ড 
ছিলেন । উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বাাণসী প্রদেশে এই 
সকল অপরাধের অধিক প্রাদুর্ভাব থাকিলেও এবং ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত প্রদেশ 
ইংরাজদের হস্তগত হইলেও ১৭৯৫ খ্বঃ অবধি কোম্পানী এবিষয়ে আদৌ 
হস্তক্ষেপ করেন নাই । এ বৎসরের ২১ রেগুলেশন ১১ ও ১২ নং ধারায় 


১১৬ ইতিহাস ৯ম খণ্ড 


ঘোষিত হয় যে ধর্ণ এখন হইতে অপরাধ বলিয়। গণ্য হুইবে এবং সাকিট 
বা ভ্রামামান আদালতে হিন্দু পণ্ডিতের ব্যবস্থা অহ্সারে ইহার বিচার 
হইবে । বিচারে দোষী সাব্য্ত হইলে অপরাধীকে বারাণসী প্রদেশ হইতে 
নিৰ্বাসন দণ্ড দেওষা হইবে এবং যে সম্পত্তি বা ম্বত্বের জন্চ ধর্ণ। দেওয়া 
হইয়াছে তাছাতে উক্ত বাক্তির অধিকার বিলুপ্ত হুইবে । এমন কি পণ্ডিতের 
সক্ষীণ শাস্ত্রীয় বিধান অহুযাঘধী কোন অপরাধ ঠিক ধর্ণা বলিয়া গণ্য ন। 
হইলেও যদি সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাকে ধর্ণার [বকজ বা অহুরূপ বলিয়া 
অহ্কমিত হয় তবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ভবিষ্যতের জন্য ‘মুচুলক।' বা মুচলেব! 
লিখিয়) দিতে হইবে । তদহুযারী ইহা ধার্য থাকিবে যে, পুনরায় এইরাপ 
কার্য করিলে অপরাধীকে 'ধর্ণ' আইনের নিদিষ্ট নির্ধাসন ও অন্যান্য দণ্ড 
ভোগ করিতে হইবে । ১৭৯৯ খৃঃ ৮ রেগুলেশন, ৬ ধারায় ব্রাহ্মণেতর 
সকল সম্প্রদায়ের উপর এই আইনের অধিকার বিকৃত হয়। উপরস্ত 
আদালতের পণ্ডিতগণের উপর নিছেশ জারী হয় যে তাহারা যেন এখন 
হইতে নিছক শাস্ত্রোক্ত “ধর্ম, ব্যবহার, চলল এবং আচন্রিত" পর্যায়ে এই 
সকল অপরাধের ব্যাখ্যা না করিয়। সাধারণ বা লোকায়ত মতেই এই সকল 
অপরাধের সংজ্ঞা নির্ণয় করেন। এই সকল বিচারের প্রমাণাদি প্রথদেশিক 
আঙীল আদালতের পণ্ডিতের নিকট পুনরালোচনার জদছ্য প্রেরণের ব্যবস্থা 
স্থির ছয় । সেখানে পণ্ডিতের মতে প্রমাণাদি সম্তেষজ্লক ল৷ হইলে শুধু 
ষে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাখিত স্বত্বলোপ ঘটিত তাহ! নছে। এক সহস্র 
শিকা টাক] অবধি জরিমানা এবং গুরুতর অপরাধে দেওয়ানী আইন সঙ্গত 
এক বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ডের ব্যবস্থাও নিরূপিত হইয়াছিল । 
ইতিমধ্যে ১৭৯৭ খু: ৫ রেগুলেশন দ্বারা বঙ্গ বিহার ও উড়িস্া প্রদেশে এবং 
পরে ১৮০৪ পুঃ ৩ রেগুলেশন দ্বারা সমর্পিত প্রদেশ সমূহে ধর্ণ। আইন চালু 
করা৷ হয়।' এবং প্রতি থানায় এ মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা 
করা হয় । ১৮২০ খ্বঃ ৭ রেগুলেশন, ৩ ধারায় তৎকালে প্রচলিত মুসলসান 
ফৌজদারী দণ্ডবিধির “জুলুম” অপরাধে বর্ণার বিচারের অকুজ্ঞ। প্রচারিত হয় 
এবং পাণ্ডিতের বিধানের পরিবর্তে মুসলমান আইলজ্ঞের “ফতোয়।”র দ্বার 
অপরাধ নিৰণ্ধারণের নীতি অন্স্থত হয়) 

বারাণসী প্রদেশে ব্রাক্ষণগণের অপরিমিত মর্যাদার প্রভাবে সেখানকার 
নানা অঞ্চলে এই তর্ণ। প্রথার একটি হি:অ ও ভীতিপ্রদ রূপাস্তর পরিলশ্মিত 


ভয় সংখ্যা ইট ইণ্ডিয়া কে।স্পানীর আইনে ধর্ণ। প্রথা ১১৭ 


হয় । ব্যক্তিবিশেষেরও এনন কি সরকারেল বিরুদ্ধেও চাপ দিয়া কার্ষে/দ্ধারের 
উদ্দেশ্যে এই সকল বে-আাইনী প্রণালী অবলগ্গিত হইত । ব্রাহ্মণের উপর 
সরকার হইতে কোন বলপ্রয়োগের সন্তাবনা ঘটিলে বা শহশীলদার বা 
আদালতের কোন কর্মভ।রী তাহার বিরুদ্ধে কোন নিক্েশ ভারী করিতে 
অগ্রসর হইলে ক্রাঙ্গণেরা ছু্রিকা বা ক্ষুর থার! আত্মহত্যা করিবার ভয় 
দেখাইত এবং কখনও কখনও সত্যলত্যই আস্হত্যা করিয়। জনমতকে 
উদ্দীপ্ত ও বিক্ষুব্ধ করিবার চেষ্টা করিত? কখনও বা তাহার! একটি চক্র 
ব। গণ্ডী কাটিয়। তাহার মধ্যে নিজ পরিবার ভুক্ত কে।ন বালিকা ব৷ বৃদ্ধাকে 
বসাইয়া তরবারি আস্ফালন করিয়া লোক ভ্রড় করিত ও এ রমণীকে হত্যা 
কারিঘা উদ্দিষ্ট সরকারী কর্মচারীকে নারীহত্য! ও ব্রহ্মহত্যার অমার্জনীয় 
পাপে লিপ্ত করিবার ভয় দেখাইত । এই প্রকারে ছমকী বা ভয় প্রদর্শনের 
আর এক অভিনব অভিব্যক্তির নাম ছিল “কুড়” বা কুণ্ড । ব্রাহ্মণের দ্বারাই 
ইহা অনুষ্ঠিত হইত ৷ কাঠ ও অন্যান্য দাহাপদাৰ্ দ্বারা একটি গোলাকার 
কুণ্ড নির্মাণ করিয়া তাহার উপর কোন আস্্ীয়া নারীকে বঙ্গাইয়া অগ্রি- 
সংযোগ করা হুইবে বালয়! মুহ্মুু ভয় দেখান হইত প্রচলিত সংস্কার 
বশে লোকে মনে করিত যে এই নৃশংস কর্মের ফলে আগ্রদক্তা নারী মৃত্যুর 
পর প্রেতযোনি লাভ করিয়। প্রতিপক্ষের উপর অলৌকিক উপায়ে প্রাতিহিংল। 
গ্রহণ করিবে এবং নিরন্তর তাহাকে উৎপীড়িত করিতে থাকিবে । কোন 
কোন ক্ষেত্রে এই ভীতি প্রদর্শন শৃণ্যগর্ভ ন! হইয়া কার্যে পরিণত হইত। 
এই অপরাধের প্রতিকারের জন্য ১৭৯৫ খুঁঃ ২১ রেগুলেশন ২ হইতে ১৭ 
ধারাগুলি লিপিবদ্ধ হয়। ইহাতে স্থত্র হয় যে এই প্রকার অপরাধ 
অনুষ্ঠিত হইবার পুর্বে সংবাদ পাইবামাত্র ম্যাচ্ছিট্রেট স্বয়ং এ বিষয়ে 
তদারক করিবেন এবং প্রথমে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার আত্মীয় বা বন্ধুর 
মারফত ও তদভাবে কোন হিন্দু পেয়াদার দ্বারা তাহাকে কৃণ্ডনিমান বা 
অনুরাপ কার্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুজ্ঞা জ্ঞারী করিবেন । এই 
প্রসঙ্গে ও ব্রাক্মণকে আশ্বাস দেওয়া হইবে যে এই আজ্ঞা পালন করিলে 
তাহার অভিযোগের যথাযথ তদন্ত করিয়া প্রতিবিধান করা হইবে ৷ অন্যথ।য় 
উক্ত ব্রাহ্মণের উপর কোন মুসলমান পেয়াদার দ্বারা ওয়ারান্ট বা আটক 
কারবার পরোয়ান। জারী করিতে হুইবে। ব্রাহ্মণের উপর পরোয়ানা 
জ্(রার অপ্রিয় ও নিন্দনীয় কতবা যাহাতে হিন্দু কর্মগরীর উপর না অপি 


১২৮ ইতিহাস ৯ম খণ্ড 


হর সেজন্য এই সতর্কতা । রেগুলেশন ৯, ১৭৯৩ পৃঃ, ও রেশ: ১৬, ১৭৯৫ ধৃঃ 
অনুযায়ী শ্রাক্মণের বিচারের ব্যবস্থা ছিল । কারণ অন্থরূপ অপরাধ সন্বদ্ধে 
মুসলমান দণ্ডবিধি সম্পূর্ণ নীরব ৷ “কুড়' প্রস্তুত বা নারীহত্যাত্র আয়ে।জনের 
দায়ে মূল অপরাধীর উপর তাহার এক বৎসরের আয়ের পরিমাপ অর্থদণ্ড ও 
তাহা অনাদায়ে কারাবাসের নির্দেশ ছিল । জ্ররিমালী শোধের পরও 
তাছার ভবিষ্যৎ আচরণের জ্রন্য বিশ্বস্ত প্রতিবেশ্ঈগণের জামিনে তাহার 
মুক্তি সম্ভব হইত ৷ অপরাধীর সাহায্যকান্রীগণকে তাহাদের নিজ নিজ 
বাৎসরিক আয়ের এক চতুর্থাংশ অর্থদণ্ড দিতে ও অনাদায়ে কারাবাসের 
হর্ভোগ বহুন করিতে হইত । “‘ওয়ারাণ্ট' বাহির হইবার পর ফেরারী হইলে 
তাহার সমগ্র সম্পত্তি আটক করিয়া উহার আয়, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জ্ঞাপলের উদ্দেশ্যে কুড় নিমিত হইয়াছিল তাহাকে প্রদ।ন করিবার 
বিধান দেওয়। ছয়। 

কুড় নির্মাণ করিয়া বা ধর্মান্ধত৷ প্রমত্ত হইয়৷ অনুরূপ অন্য কোন 
প্রণালীতে নারী বা শিশুর প্রাণহানি ঘটাইলে সাধারণ নরছত)। অপেক্ষা 
কঠোরতর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। অনুরূপ কার্ধপ্রসঙ্গে নারী বা শিশুকে 
জখম করিলে বা তাহাদের শান্রীরিক ক্ষতি ঘটাইলে অপরাধী ব্রাহ্মণের 
নির্বাসন দণ্ড ঘটিত। কুড় নির্দাণ বা তাহাতে অশ্রিসযোগের দায়ে 
অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে পূর্বপরিকলিত ন্রহত্যার অপরাধে দণ্ডনীয় হইতে 
হইত । এই সকল মামলার বিচারক ‘মুফতী’ বা কাজীর ফতোয়। অগ্যান্থ 
করিয়! নিজামত আদালতের অহ্থমোদন সাপেক্ষভাবে প্রাপদণ্ড দিতে 
পারিতেন | গভর্ণর জেনারেল ও তাহার কাউন্সিলের ১৭৮৯ খু ১৭ জুল 
তারিখের হুকুম অনুসারে প্রাপণদণ্ডে দণ্ডিত ব্রাহ্মণের পরিবারবর্গকে বার।ণসী 
প্রদেশ ও কোচপানীর অধিকৃত এলাকা হইতে নির্বাসিত করিয়া তাহাদের 
সমুদয় ভূসম্পত্তি সরকারে বাজেয়াণ্ড করিবার নির্দেশ দেওয়। হয়। এই 
বিষয়ে নিজামত আদালতের সিন্ধাস্তকে চূড়ান্ত বিবেচলা না করিয়! প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে গভর্ণর জেনারেল ও তাহার কাউন্দিলের অনুমোদন অবশ্য গ্রহণীয় 
ছিল। কিন্তু সমগ্র পরিবারের উপর নির্ধ/সনের হুকুম না হইলে আংশিক- 
ভাবে, অর্থাৎ পরিবারভুক্ত মাত্র কতিপয় ব্যক্তির নির্বাসন হইলে কাউন্সিল 
অনুকম্পাবশতঃ বাজেয়।প্তকরণের নির্দেশ দিতেন না । এই শ্রেণীর 
অপরাধের মুলোচ্ছেদের জন্য যে কে।স্পানী কতটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন তাহা 


৩য় সংখ্যা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আইনে ধর্ণা প্রথা ১২৯ 


উপলব্ধি করিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই লময়ে বারাণসী প্রদেশে 
ব্রাহ্মণ গবধ্য বিবেচিত হইত । কোম্পানীর আমলেও এই প্রদেশে আহ্মণের 
চিরাগত মর্গাদা রক্ষা করিয়া ১৮১৭ পৃঃ ( রেগুলেশন ১৭, ধারা ১৫ ) অবধি 
এমন কি নরহত্যা অপরাধেও ব্রাহ্মণের প্রাপনণ্ড হইত না। অধিকন্ত 
১৮১৭ পৃঃ এর পরও হত্যাকারীকে পবিত্র বারাণসীধামের সামানার বাহারে 
প্রাণদণ্ড দিয়! স্থানমাহাত্ম অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা হইত । 

প্রবন্ধের উপসংহারে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ধর্ণা প্রন্থৃতি অবৈধ 
চাপ দিবার প্রথা শুধু উত্তর ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল লা। সমগ্র হিন্দু 
সমাজেই দীর্ঘকাল হইতে ইহার প্রচলন অস্থমিত হয় । এলফিনট্রোন তাহার 
পেশোয়াদিগের নিকট: হইতে অধিকৃত প্রদেশসমূহের উপর বিরচিত 
সুচিস্তিত রিপোর্টে তুকাজ। নামক এক সমগোত্রীয় প্রথার উল্লেখ করেন । 
এ অঞ্চলে ইহার নানা প্রকারভেদ দৃষ্ট হইত । বাদী অভিযুক্ত ব্যক্তির 
গৃহদ্বারে গুরুভার প্রশ্তরখণ্ড মাথার করিয়। বসিয়া বা অনশনে থাকিয়া? 
উচ্চকণ্ঠে অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেবরোষ 
ও লৌকিক ঘৃণ৷ উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিত । ভারতীয় দণ্ডবিধির ( [. [৯. 
0. ) মূল খসড়ায় 'ত্রাগা' নামক আর একটি ধর্ণার রূপাস্তরের পরিচয় 
পাওয়া যায় । এই প্রথা অনুসারে অভিযোগকারী নিগ্ে লিক্রিয় থাকিয়। 
কোন সাধু সঙ্গযাসীকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় বকলমা দিত । তদহুসারে ওঁ 
সাধু প্রথমে অনুযোগ অভিশ।প ও তাহা ব্যর্থ হইলে আত্মহত্যা বা দলভুক্ত 
অপর কোন সাধুর প্রাপনাশ ঘটাইয়৷ প্রতিপক্ষকে নিরয়গ।মী করিবার 
ভয় দেখাইয়৷ অভিযোগের প্রতিকারের চেষ্টা করিত । জন ইয়ট মিল 
তাহার ১৮৫৮ খৃঃ লিখিত “ভারত শাসনের উল্লিতিমূলক সংস্কার” নামক 
প্রবন্ধে প্রলন্নচিত্তে মন্তব্য করেন যে বিগত ত্রিশ বৎসরে কোম্পানীর 
কঠোর আইন ও তাহার সুষ্ঠ প্রয্লোগ নৈপুণ্যে ধর্ণা ও এ জাতীয় কুপ্রণ। 
দূরীভূত হইয়াছে । মিল সাহেবের উদ্ধত কোম্পানীর প্রশ[্তির পরও প্রায় 
শতার্দীব্যাসী ত্রিটিশরাজ শাসনেরও আন্দ অবসান ঘটিয়াছে । কিন্ত অদ্যাপি 
বিভিন্ন দল ও উপদলের সাঙ্গোপাঙ্গগণের মধ্যে ধর্ণ। ও তন্তব বা তৎসম 
প্রথার সমাদর ও বিস্তৃতির ফলে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিচলিত হইতেছে 
ও তাহাদের উদ্বিগ্ন পরিচালকবৃন্দ সখেদে উপলব্ধি করিতেছেন যে “মরিয়। 
ন! সরে রদ এ কেমন বৈরী" । 


পন7াল-্াত আল্দোলন 
শীপ্রন্োত চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


[পূব ইউরোপের টাতহাল নিয়ে আলোচন! ইংরেজী ভাহাতেই আকা 
হল সব: হয়েছে | এ অঞ্চলের ভালা পাশ্চিন হউরোপেও সন্সলংসাক লোক জানে, 
নে কারণে অক্সফোর্ড বিশ্ববি্চলর থেকে প্রকাশিত আধুনিক হডয্রোপার় ইাতঞজালের 
পাঠাপুস্তক-__-তাপলিকাত এই তাধাগুলিতে প্রক।শিত সষ্ট দেই । কলকাতাহ বে 
এদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখাট। খানিফট! ছুঃসাহলীকত!, বিশেষ করে 
বেখানে কোন বই পাবার স্রযোগ নেউ। প্রবন্ধটি প্রান্ত সম্পূর্ণত।বেই পুরানো 
নোটের উপর ভিত করে লেখা । ল্লাভ জাতির। আঙ্ক জগতে অসম্ভব পরাক্রমশালী 
ছয়ে উঠেছে। উনিশ শতকে এদের ভ্গগরণের একটা আংশিক, সংক্ষিপ্ত এবং 
অগভীর রূপরেখা দেওয়া ছল মাত্র । 

্লাতর! বর্তমানে মধ্য-পূর্ব ইউরোপ জুড়ে আছে। তাদের আদিম আবাস 
বোধহয় বর্তমান পোলাপ্ডে। গ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর আগেই তার। মধ্য-পূর্ব ইউরোপে 
ছড়িরে গেছে । ভাবার দিক দিয়ে তার! ইন্ফো-ইউরোপীয় গোষ্ঠির সত] । তাদের 
তিন ভাগে ভাগ কর! হয়; পূ্ব-প্লাত--রুশ, ইউক্রেনিয় ও বেলোরুশ | পশ্চিম 
ল্ত-পাল, চেক ও ল্লোতাক | দক্ষিণ ল্লাত-ল্লোতিন, ক্রোয়াত, সাব ও 
বুলগেরিয়ান। এভিশ্র ছোট ছোট আরও ছু’ একটি প্লাত-গোষ্ঠি আছে, যেমন 
ভান্্ানির অন্বতু ক লুহেশীরন সার্ব যার! বহু শতাব্দীর চাপেও জার্মাণ হয়ে যায় লি। 

জাত জগতের অনিচ্ছিশ্রতার মধে) তৌগোলিক বিতেদ লি করে ৯ম শতান্দীর 
হাঙ্গেরীর অভিযান। প্লোতাকর! সেই থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত: তাদের অধিকারে 
ছিল, কোনদিন নিজেদের বারী গড়তে পায়ে মি। তাতারদের হাতে [করেত 
রুশের পতনের পর ইউক্রেনও লিগুযেনিয়া ও পোলাশ্ডের হাতে চলে ধান এবং 
তাদের প্বানীন রাষ্ট্র পড়ে ওঠে নি। চেক্ক, পোল, বুলগেরিয়াল ও সার্বর! নধ্যযুপে 
শক্তিশালী রাষ্টরগঠনে সক্ষম হয়েছিল । ] 


“শ্রাভ ভাষাভাষী ও প্লাভ জাতিভুক্ত 'ভর্দসমট্টির সাংস্কৃতিক সহযোগিতা 
এবং সময় সময় রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার চেষ্টার প্রতি নিয়োজিত 
আন্দোলনকে” » প্যান-ল্লাভ আন্দোলন বলা হয়। অবশ্য আরও পরিক্ষার 
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করে বলতে হলে উনিশ শতকে পরাধীন শ্লাভ ভাতিদের আস্কাপ্রতিষ্ঠা বা 
স্বাধীনতা প্রচেষ্টার এক রূপ ছিল এই আন্দেলন । 

উনিশ শতকের গড়াতে এক রাশিয়া ছাড়া শ্ল।ভদের কোন রা্রেরই 
দ্র্দীন অস্তিত্ব ছিল না। বলকানের শ্লাতরাই প্রণমে তাদের ন্বাধীনত। 
হারায় । ১৩৮৯ সালে কসোভোর যুদ্ধক্ষেত্রে অটোমান তুবাঁরা বুলগেরিয়, 
সাবি ও ক্রোয়াতদের ধ্নংস করে এবং তারা বহু শতাব্দীর ভ্রম্য বিধর্মী 
শাসনে চলে যায় । ভঝিশবৎলর ব্যাপী যুদ্ধের (১৬১৮-৪৮) স্বরুতেই 
চেবরা তাদের স্বাধীনতা হারায়। আঠার শতকের শেষে পোলাগু, 
রাশিয়া, গ্রাশিয়া ও আগ্রিয়ার সাম্রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। 
পরাধীনতার মূগে এক পোল ছাড়া আর সব শ্লাভদের নিজস্ব সংস্কৃতি, 
সাহিত্য এমন কি তাস।ও প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । 


এই শ্লাভদের এক্যবদ্ধ করার কাজটি সহজ ছিল লা। ভাষার মধ্যে 
সাদৃশ্য পাকলেও এক গোষ্ঠির শ্লাভের পক্ষে অপর গোষ্ঠির তামা বোঝা 
৮১ । ধর্মের দিক দিয়েও তার! ছিল বিভক্ত । পোল, চেক, গ্লোভিন ও 
ক্রোয়/তরা ছিল ক্য/পলিক ধর্ম(বলম্বী । রুশ, বুলগেনিয়ান ও সাবিয়া'নরা 
আক অর্থডস্ম চার্চের সভ্য । এ বাদে, এক চেক ও শ্রোভাকর৷ ছাড়া, আর 
সব শ্লাতের। ছিল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিক্ষিপ্ত-__-পোলরা অপ্টিয়া, রাশিয়! 
ও প্রাশিয়ার সাআজ্ে, সার্ব ও ক্রোয়াতরা অধ্রিয়া ও তু্কা সাস্রাঞ্জো ৷ 
শ্লজদের নিজেদের মধ্যেও দ্বন্বের অভাব ছিল না। পোলর! রাশিয়ানদেন 
ঘ্ুণা করত, আবার ইউক্রেনের জমির মালিকেরা ক্যাথলিক ও পোল হবার 
ফলে অর্থডল্ম ইউক্রেনিয় কৃষাণদের সঙ্গে ছল তাদের সংঘর্ষ । ক্যাথলিক 
ক্রোয়াতদের সংগে তেমনি অর্থডক্স লাবদের ঝগড়া । তবুও বিভিন্ন 
সময়ে শ্লাভদের সকলকে না হোক একাধিক জ্।তিকে সাংস্কৃতিক ও রাজ- 
নৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে নামানর চেষ্টা হয়েছে । সাধারণ ভাবে এই 
সব প্রচেষ্টার নাম প্যান-ল্লাভ আন্দোলন, যদিও বিভিন্ন এঁতিহানিক পর্য্যায়ে 
এর রূপ ও চরিত্র বিভিন্ন ছিল । 


প্যান-শ্লাভ মতবাদের জন্ম অধ্রিয়_ সাত্রাজ্যের শ্রাভ অধিবাসীদের মধ্যে ॥ 
চেক ও শ্লোভাক মনীষীরা ছিলেন এর জন্মদাতা । মধ্যযুগে চেকরা ছিল 
ইউরোপের অগ্রগণা জাতিদের মধ্যে একটি । পঞ্চদশ শতকে য়ান্‌ হুসের নেতৃত্বে 


১৩২ ইতিহাস এম খণ্ড 


তাদের ধর্মসংস্কার আন্দোলন ইউরোপের রেফর্মেশনের সূত্রপাত করে ।» 
যান হুসের পরে দু শ' বছর ধরে চেকরা রোমের প্রভাব-মুক্ত শিক্ষ।, সংস্কৃতি 
ও তীয় এতিহা সৃষ্টি করে। এর অবসান হয় ত্রিশ বর্ধব্যাপী যুদ্ধের 
ম্বরুতেই । চেকদের নিজন্ব সামন্ত প্রভুদেরর সমূলে উচ্ছেদ করা হয় এবং 
বিদেশী বিশেষ করে জার্মান ক্যাথলিক প্রভুদের জমির মালিকান! দেওয়া 
হয । চেক প্রজ্ঞাদের ক্যাথলিক ধর্মগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় এবং বহু 
সহস্র চেক মনীষী, বুদ্ধিজীবি, শিল্পী দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন । চেকদের 
নিজস্ব সংস্কৃতি ও এতিহা জ্ঞাম্মান সংস্কৃতির সাগরে ডুবে যায় । এমনকি 
প্রামের নিরক্ষর কৃষকদের মধ্যে ছাড়া চেক ভাষায় কথা বল! পর্যস্ত বদ্ধ 
হয়ে ঘায়। চেকদের জাতীয় চেতনার সুরু হয় সম্রাট দ্বিতীয় জোশেফের 
রাজত্বকালে । এর নেতৃত্বে ছিলেন ভাষাতত্ববিদূ, কবি, দার্শনিক ও 
এঁতিহাসিকেরা এবং এই চেতনার উন্মেষ হয় চেক হিসাবে নয়, ল্লাভ হিসাবে। 
এই আন্দোলনের সুরু শ্লাভদের লুণ্ত প্রায় ভাষা ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের 
চেষ্টায় যোশেফ দত্রত-স্কি ( ১৭৫৩-১৮২৯ ) ও যোশেফ যুংগমান (১৭৭৩- 
১৮৪৭ ) চেক ভাষার ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশ করেল। দত্রভংক্ষি 
জার্মান ও ল্যাটিন ভাষায় লিখলেও যুংগমানের বই ১৮২৫ সালে চেক 
ভাষায় বেরয়। সে সময় মেটারনিকের অষ্িয়ায় “শ্লাভ” শব্দটির ব্যবহার 
পর্যন্ত বরদাস্ত করা হত না॥। যুংগমাল সমস্ত শ্লাভদের এক এঁকাবদ্ধ 
ভাষার বিশ্বাস করতেন । এদের দুজনের লেখায় অনুপ্রাণিত হয়ে অন্াস্থ 
চেক বুদ্ধিজীবির! চেক রেনেশ'াসের সূত্রপাত করেন ।* 

চেক ভ্ঞাতীয়তার প্রথম নেতৃবৃন্দের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন 
প্রটেষ্ট্যাণ্ট এবং তৎকালীন জার্মান রোমান্টিক দর্শনের অনুরাগী । হার্ডারের 


১। হস আন্মোলন সন্থস্ধে ইংরাজীতে তাল বই নেই । এ বিষক্ে দ্রষ্টব্য £ 
Karl Kautsky : Communism In Central Europe. 
Count Lutzow : Bohemia (Everyman’s Library) 
দি. R. Betta: Address in Internstlonal Hiatory Congress, 
Rome, 1954. 
-২। ইংরাজী ভাষার চেক রেণেশানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়। সাবে [৫ W. 
Saton-Wataon—Hintory of Czechr & Slovak=বটতে | লেখানে ছুস- 
আন্দোললেরও আলোচনা বাছে। 
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প্রভাব এদেন্র ওপরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ হার্ভার শ্লাভদের খুব প্রশংসা, 
করেন- শ্রাভরা শান্তিপ্রিয়, গণতান্ত্রিক । তারা “সভ্যতার” ঢে।য়াচে 
নষ্ট হয় নি-_এখনল “স্বাভাবিক প্রকৃতির কেপে রায়েছে। হার্ডার শ্রভদের 
ভবিষ্যত খুব উজ্জল বলে ঘোমণা করেন । জান র্রোম। প্টক দর্শনের 
প্রভাবে কবি য়ান কোলার € ১৭৯৩-১৮৭১ ) ও প্রত্বতাত্বিক যোশেধ 
সাফাণিক ( ১৭৯৫৭-১৮৩১ ) প্যান-শ্।ত মতবাদের প্রথম রূপ দেন। এনা 
ছুজনেই ছিলেন শ্লোভাক প্রটেষ্ট্য।ণ্ট এবং ত্রাটিশ্রাভ।য় থাক!কান্সীন চেক, 
ল্লোভাক ও ক্রোয়/তদ্দের সংস্পর্শে এসে শ্লাভজাতিদের আত্যন্তপ্লীণ এঁকে;র 
প্রতি আকৃষ্ট হন। শ্রাভ মতবাদ প্রচারে এদের অস্ত্র ছিল পোমান্টক 
কবিতা ও ভাষাতত্ব। কোলারের কাবাগ্রস্থ “শ্র।তা-হুহিতা” সাংস্কৃতিক 
প্যান-গ্রভ আন্দোলনের স্ুত্রপাত করে ॥ কাব্য হিসাবে উৎকৃষ্ট না হলেও 
সব প্লাভের যে উৎপত্তি কেন্দ্র এক এই বাণী প্রচার করে বইটি খুবই 
প্রভাবশালী হয়। শ্লাভা দেবী তর সম্ত।/নদের ডেকে বলছেন__তার। চেক, 
পোল বা ক্রোয়।ত নয়, তাদের 'সর্বশ্রাত' হতে হবে । কোলারের ছিতীম় 
বই প্রকাশিত হয় “লাভ নেশনের অন্তু ক্রু জাতি ও ভ।ষা গুলির পারস্পারি- 
কতার' সম্পর্কে । এতে তিনি লেখেন “শ্র/তের। বুঝতে পেরেছে যে তারা৷ 
এক জাতি এবং তাদের ভ।ষ। এক । নিজেদের সংখ্যা গণন! করে তারা 
দেখেছে যে ইউন্রে(পের মধ্যে তার! সবচেয়ে অধিক সংখ্যক ৷" 

স।ফাশিকের প্রথম বই বেস জার্মান ভাষায় ১৮২৬ সালে: শ্লাড 
তামা ও সাহিত্যের ইতিহাস । কে।লাব্রের মত তিনিও শ্লাভ ভাষায় স।দৃশ্য 
ও একে)র ওপর জোর দেন। ১৮৩৭ সালে তিনি “শ্লাভ পুরাতত্ব” নামে 
চেক ভাষায় একটি বই লেখেন । এতে শ্লাভদের আদিম সভ্যতার একট! 
রাপরেখা দেবার চেষ্টা করেছিলেন । বৈজ্ঞানিক তথ্যের দিক দিয়ে বইটার 
এখন আর কোন দাম নেই । কিন্ত সে যুগের শ্লাভ বুদ্ধিজীবিদের ওপর 
এর অসাধারণ প্রভাব বিজ্ঞারিত হয়েছিল । এই বইয়ের পরিশিট্টে তিন 
একটি মানচিত্রে শ্লাভ জ্ঞাতির ব্যাপকতা দেখিয়েছিলেন । শ্লাভদের অস্তনিছিত 
শক্তি সম্পর্কে দেই থেকেই অনেকে সঙ্জাগ হয়ে ওঠেন । ইউক্রেনেন্্ জাতীয় 
কবি শেভচেংকো, পোলাণ্ডের মহাকবি মিৎকিন্পেভিচ, রাশিয়ার বহু মনীষী 
সফ।শিকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন ॥ বিক্ষিপ্ত, একাহীন ও ক্ষুত্র শ্লাভেরা 
জামান ও তুকী শাসনে তাদের নিঃসহায় অবস্থা থেকে হঠ।ৎ সঙ্গাগ হয়ে 


১৩৪ ইতিহাস ৯ম খণ্ড 


ওঠে তাদের সাংখ্যিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সম্পর্কে । তার (ববভক্ত তাই 
তারা ছ্র্বল-__এক্যবন্ধ হলে তারা আর সকলেরই সমান ॥ 

এখনও পর্যন্ত প্যান-শ্রাত আন্দোলন ছিল সংস্কৃতি কেন্দ্রিক । অবশ্য 
এ আন্দোলন কোন সাংগঠনিক রাপ নেয় নি। বিভিন্ন দেশের চিন্তালীল 
লোকেদের মধ্যেই এ সীমাবন্ধ ছিল। শ্লাভদের আদিম কৌম-সভ্যতার 
মনোহুষ্কর এক ছবি তুলে ধরাই ছিল এর উদ্দেশ্য । শ্লাভ লোক-সংগীত 
লোকশিল্প ও নৃত্য পুনরুজ্জীবিত কবা_পোষাকে পরিচ্ছদে, সামাজিক 
অনুষ্ঠানে পুরানো শ্লাভ সভ্যতাকে অহ্করণ করা। এদের বলার উদ্দেশ্য 
ছিল জ্রার্মানরা তাদের থেকে শক্তিশালী হলেও তারা ধ্বংসোন্ুখ । শ্লাতর। 
তাদের সরলতা ও অক্বৃত্রিমতা হারায় নি। ভারা ইতিহাসের রঞ্চমধ্ে শেষ- 
কালে আসলেও তারা “ইয়ং নেশন” স্বৃতর।ং ভবিষ্যৎ তাঁদেরই । 

সাংস্কৃতিক প্যান-প্লাত আন্দেলনকে রাজনৈতিক অ।ন্দোলনে পরিবতিত 
করেন বিখ্যাত চেক এতিহ।সিক ফ্রার্টিশেক পালাৎস্বী ( ৯৭৯৮-১৮৭৬ )1 
ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ এতিহাসিকদের মধ্যে পালাৎস্বীর স্থান নিশ্চিত ।* 
পালাতস্কী পরিবার বহুকাল ধরে গোপনে হুসের ধর্ম পালন করতেন এবং 
কিশোর পালাতস্কীও হলের দ্বারা অন্প্রাণিত হন । বিশ বছর পরিশ্রম 
করে ১৮৩৬ সাল থেকে তিনি “চেক জ্ঞাতির ইতিহাস” ছাপাতে সু করেন। 
পালং ্ষীও শ্লাভদের সম্পর্কে হা্ডারের মতবাদ পোষণ করতেন। কিন্ত 
তার অনুসন্ধান চেকঞ্জাতির এতিহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । হৃসেন্র 
আন্দোলনের মধ্যে তিনি চেক জ্ঞাতির সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি দেখিয়েছেন। তার 
কাছে এই আন্দোলন ছিল আধ্যাত্মিক স্বেচ্ছাচারিতা ও ফিউভাল তন্ত্রের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম ৷ হুস-পন্থীরা ছিল সাম্য ও চিন্তা-স্বাধীনতার অগ্রদূত । 
হুস-অ।ন্দোলনের পরাজয়ের পরে চেক দেশে ভূমিদাস প্রথা ফিরে আসে, 
কিন্ত ততদিনে পশ্চিম ইউরোপ হুসের বাণী গ্রহণ করেছে এবং সেখানকার 
উদারনৈতিক সভ্যতায় তাকে ফলপ্রন্থ করেছে । শ্লাভদের এই গৌরবময় 
অতীতকে নতুন করে সৃষ্টি করে পালাতস্কী প্ল(ভচেতন। ও আব্মনিভ/র- 
শীলত। বধনে প্রবল সাহায্য করেন । 


১1 Belou-Walaon এর বই চাড়া পাল।ৎস্কার সংক্ষিপ্ত পাচার আছে: 


05060160116 Modern Hinlory. 
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কিন্তু এতিহাসিক হিসাবে ছাড়াও রাজনৈতিক নেত! হিসাবে ল্লা- 
আন্দোলনে পালাৎস্বীর দান আছে । পালাৎস্কী মধ্য ইউরোপের শ্লাভ-হ্রা তি- 
গুলির বিচ্ছিন্নতা, ক্ষুত্ততা ও হর্বলতা। দেখে উপলব্ধি করেছিলেন যে ছদিক 
থেকে সম্প্রসারণকারী জার্মান ও রাশিয়ান শক্তির মাঝখানে এই ক্ষুত্র জাতিদের 
পক্ষে একক স্বাধীনতা রক্ষণ করা অসম্ভব । তার সমাধান ছিল ছাবস্বুর্গ 
সাম্রাজ্যকে স্বায়ত্বশাসিত, সমানাধিকার-লব্ধ জ্রাতিদের ফেডারল রাষ্ট্রে 
পরিণত কর! । প্যান-প্লাভ আন্দোলনের এই ধারাটির নাম _ অস্ট্রো-্লাভ 
মতবাদ ৷ পালাৎস্বী ছাড়া এই মতবাদের আর এক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 
বিখ্যাত চেক সাংবাদিক ও নেতা কারে হাভ.লিচেক-_বরভ.ক্ষি ( ১৮২০- 
১৮৫৬ )1 হাভ্‌লিচেক নিজে তু বছর রাশিপ্ায় শিক্ষকতা করেন এবং 
জারের শ্বৈরতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাদ নিয়ে দেশে ফিরে আসেন । তার মতে 
স্বৈরাচারী জারের তন্ত্র কখনই প্লাভ জাতিদের মুক্তি বা জ্ঞাতীয় জীবনের 
বিকাশের নেতৃত্ব নিতে পারে ন৷। চেক প্যান-প্লাভ লেতারা ছিলেন 
অধিকাংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত, গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ॥ 
তাই সার্ঘ-প্রধান ও ন্বৈরতন্্রী রাশিয়ার কোন আকর্ষণ ছিল ন। তাদের 
কাছে । অথচ ল্লাভ জাতির এত ছোট ও দুর্বল ঘে নিজের পায়ে ভর দিলে 
জার্মানী ও রাশিয়ার শক্তির সংগে যুঝবে লে সামর্থ তাদের ছিল লা। 
তাই তাদের কর্মপস্থ। ছিল অস্ররিয-সাস্রাজ্যকে পুনর্গাটিত কর৷ । 


১৮৪৮-এর বিপ্লব ও শ্রীভকৎগ্রেস * 

অই্্রো-প্লাভ মতবাদের প্রথম রাজনৈতিক প্রকাশ হয় ১৮৪৮ সালের 
বিপ্লবের সময় । পালাৎস্কীকে ফ্রাংকফোট পার্লামেন্টে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল 
যাতে চেকরাও এক্যবন্ধ জার্মান “রাইখে' যোগ দেয় । কিন্ত তিনি সে নিমন্ত্রপ 
প্রত্যাখ্যান করেন ॥ তাঁদের চিঠির জবাবে পালাৎক্ষী লেখেন যে তিনি 
প্লাভ-রক্ত সন্ভৃতত চেক, জার্মান নন। তাই জার্মান জাতির এঁক্য প্রচেষ্টার 
সংগে তার জাতিকে তিনি মেলাতে রাজি নল । যদিও তার জাতি আকারে 
ছোট কিন্ত আদিম যুগ থেকেই তারা স্বতন্ত্র জাতি। বোহিমিয়া হোলি 


১। ১৮৪৮ সালে চেকের সম্পর্কে একমাত্র বই লিখেছেন রুশতাধার প্রকেলর 
উদাল্‌ৎসত,_ ও চেকভাবায় প্রফেসর ক্রিম! । এ বিষ পরে লিখবার ইচ্ছা! রইল ৷ 
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রোনান সাআঞে]র অস্তভুক্ত হলেও কোনদিন তর নিজন্ব সা বা অভ্যন্তরীণ 
স্বাধীনতা হারায় নি। এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার তাঁর আরও একটি 
কারণ ছিল । ১৮৪৮ সালের জ্রার্মান বিপ্লবীর! বন্ু-ভ্রাতি-সমদিত অষ্টিয় 
সাস্রাক্যকে জার্মান এক্যের পথে বাধা হিসাবে দেখত । তাই তারা 
আআঅষ্টিয়ার ধ্বংস কামনা করত । হাঙ্গেরীর বিপ্লবীরাও তাই চাইত । 
কিন্ত শ্রাভ রাজনীতিকদের সামনে সমস্যা ছিল__ এই সাম্রাজ্যের অস্তভূক্ি 
ল্লাভদের কি হবে? হাঙ্গেরীর সামন্ত প্রভুদের উদ্ধত শাসনে ল্লাভাক, 
ক্রোয়াতদের জাতীয় জীবন লুপ্ত হতে চলেছিল । হাঙ্গেরীয় বিপ্লবী রাও 
সেই দমলনীতি পরিত্যাগ করেন নি । এই উভয় সন্ধটে তাই চেক রাজনৈতিক 
নেতারা অষ্টরয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বিরুদ্ধে ছিলেন । 

পালাৎস্কী লেখেন : আপনারা জানেন যে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে রুশ 
সাত্রাজ্যের সীমানায় বহু জাতি বাস করে যাদের উৎপত্তি, ভাষা, ইতিহাস ও 
আচাব্র-ব্যবছার পরস্পর থেকে বিভিন্ন ।_-এই শ্লাত, ভালেখিয়ান, হাঙ্গেরীয় ও 
জার্ানর।__তুর্বাী ও আলবেনীয়দের কথা ছেড়েই দিলাম-_এরা৷ কেউই তাদের 
প্রাচ্য-সীমানার পরাক্রান্ত প্রতিবেশীকে বাধ দেবার মত শক্তিশালী নয় 
যদি তাদের কোন দৃঢ়-সূত্রে এক করে বাধা যায় তবেই তারা তা পারবে । 
এই জাতিগুলির একতার জীবনপ্রবাহ হল দানিযুব নদী । এই এক্যকে 
অবিচ্ছিন্ন ও চিরন্তায়ী করতে হলে তার শক্তিকেন্দ্র এই নদীর থেকে দূরে 
সরান চলবে না । সত্যি বলতে, যদি অপ্টিয়া রাষ্ট্র এতকাল ধরে বিদ্যমান না 
থাকত তাহলে ইউরোপের খাতিরে, এমন কি মানবতার খাতিরে আমাদের 
সকলের প্রয়োজন হত তাকে স্থষ্টি করার 1” অবশ্য পালাৎস্কী তার পরেই 
অষ্টিয়ার সাত্রাজ্যতুক্ত জাতিদের স্বায়ত্বশাসন ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে 
নুতন ফেডারেল সাস্রাজ্য গড়ার কথা তোলেন । 

১৮৪৮ সালের জুন মালে প্রাগে আহত ল্লাভ-কংগ্রেসে আষ্ট্রো-ল্লাভ 
মতবাদের পুর্ণ বিকাশ দেখা যায় । ফ্রা্ছফোর্টের জ্ববাবে এই কংগ্রেস ডাকা 
হয়। এর ৩৪১ জন ডেলিগেটদের বেশীর ভাগই এসেছিল অষ্টরিয়ার সাম্রাজ্য 

১) পালাৎশ্বীর এই চিঠির আংশিক অহুবাদ বেকিমেছিল : 8. Harrison 
Thompson—Czechoslovakla In European Hlstory—Princeton 


University Pres. সম্পূৰ্ণ অহুবাদ ৰেরয় ১৯৪৮ সালের Slavonlo Review 
পত্রিকায় । 


৩য় সংখ্যা প্যান-শ্রাভ আন্দোলন ১৩৭ 


পেকে। প্রুশিয়। অধিকত পোল|শু পেকে বেশী কেউ আসে নি। বলিয়া 
থেকে এসেছিল নাত্র ছজন-_ তার মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত বিপ্রবী বাকুনিন । 
এই কংগ্রেসে অবশ্য শ্লাভদের এক্যের পথে বাধাগুলি খুব স্পইগ্হয়ে ওতে । 
এক ত তাদের সকলকে জার্মল-ভাষার নাধ্যনে কথা বলতে হয় । এবং 
বিভিন্ন ল্লাভ ভ্র/তির আভ্যান্তরীণ 'অনৈকে)র এবং স্বর্ণের বিভিন্নতার প্রকাশ 
হয়। চেকদের উদ্দেশ্য ছিল প্লাভ কংগ্রেসকে দিয়ে অট্রো-ল্ল/ভ মত গ্রহণ 
করিয়ে নেওয়া । শেষ পর্যন্ত সফল হলেও তারা বহু বাধা পেয়েছিলেন । 
পে।লর। এবং বাকুনিন ছিলেন এই সমাধানের ঘোরতর শক্র। পোলদেত 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন পোলাণ্ডের পুনপ্রতিষ্ঠা করা ৷ আস্ট্রে-প্রাত 
সমাধানে অ্টরীয়াভুক্ত পে(লাণ্ডের ( গলিৎসিয়ার ) স্বায়গুশ।সন হলেও 
পে।লদের রাষ্ট্রীয় এক্য বা স্বাধীনতা আসবে না। পে।লরা ছিল আবার 
হালেরীর বিপ্লবীদের সমর্ণক । অথচ অদ্রিয়ার শ্রাভরা ছিল হাঙ্গেন্ীর 
স্বাভাবিক শক্ত । বাকুনিনের কর্মপন্থা ছিল অগ্টিয়ার সাস্রাজ্যকে ভেংগে 
দিয়ে এক গ্লাভ-ফেডারেশন গড়া এবং সেই শ্রাভ-ফেডারেশলকে দিয়ে 
দ্রাব্নতস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করান । ( পরবর্তী শ্রীননে অবশ্য বাকুনিন 
এই মতবাদ থেকে বহুদুরে সরে যান । ) কংগ্রেসে পালাতস্কীর মতই জয়যুক্ত 
হয়। কিন্ত কংগ্রেসের কাজ আর বেশীদূর এগোবাত্র আগেই প্রাগের 
রাস্ত।য় গোলযোগের সুযোগ নিয়ে মার্শাল ভিণ্ডিশগ্রাৎস্‌ বলপ্রয়োগে চেকদের 
দমল করেন ও প্লাভ-কংগ্রেসকে বন্ধ করে দেন। প্রাগের বিজেই-দমন 
থেকেই মধ্য ইউরোপের প্রতি-বিপ্রব আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এবং ভিয়েনা 
দখল করে। পরে রাশিয়ার সাহায্যে হাঙ্গেরীয় বিদ্রোহও দমন করা। হয় । 
মধ্য ইউরোপের বিপ্লবের অসাফলে)র অন্যতম কারণ ছিল শ্রার্তদের জাতীর 
অধিকার অস্বীকার কর! । এরই ফলে চেক শ্লোভাক ও ক্রোয়াতরা জার্মান 
ও হালেরীয়দের দলভুক্ত ন! হয়ে তাদের [বরুদ্ধে অদ্রিয়/র আটকে সাহায্য 
করে। 


পোলাগ্ডে প্যান-ল্লাভ চিন্তাথার! 
উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে পোলাণ্ডেও প্যান-শ্রাত চিন্তাধারার বিকাশ 
দেখ। গিয়েছিল । শতাব্দীর একদম সুরুতে ভ্রার আলেকজান্দারের মলে 
কশসাস্াজোর আভ্যস্তরীণ সংস্কারের বাসন। ভ্রেগেছিল। তার উপদেষ্টা ও 
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বঙ্ুবর্গের মধ্যে ছিলেন পোল-প্রিন্স আদাস চাব্তরিক্ষি। চার্তরিক্ষি 
তাকে স্বাশিয়ার নায়কত্বে এক শ্লাভ-ফেডারেশনের কথায় উৎসাহিত 
করার চেষ্ট্ করেন । চার্তরিক্কি একলা নন--পোলাণ্ডের বহু সমাজ- 
নেত। আল্েকজ্ঞান্দারের উদারলৈতিক মতবাদের ওপর আস্থা ব্লাখতেন ॥ 
পোলিশ বিজ্ঞান ও লাংস্কতিক জীবনের অন্ঠতম নেতা ক্যাথলিক পাজী 
শ্তালিল্লাভ শ্তাশিচ ত্ত সমানাধিকারেন্র ভিত্তিতে শ্রাভদের রুশলাস্রাজ্য ভুক্ত 
হবার কথা ভেবেছিলেন । কিন্তু নেপোলিয়ানের সংগে যুদ্ধ জয়ের পর 
আলেকজাম্দারের মতিগতি সংস্কারের পথ থেকে প্রতিক্রিয়ার দিকে ঘোরে । 
শেষ জীবনে তিনি ধর্মচর্চা ও মিষ্টিক সাধনায় বালু হয়ে পড়েন__লাতিস্ত্রের 
অবসান বা শাসনপদ্ধতির সংস্কার তার চিন্তাজগতের বাইরে চলে যায় । 
নিকোলাসের সিংহাসনে আসার পর শাস্তির পথে রুশ-পোল মৈত্রীর এবং 
শ্লাভদের সহযোগিতার কথা অবাস্তর হয়ে যার। আভ্যন্তরীণ এবং 
পররাষ্ট্র বিষয়ে নিকোলাস সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুধাবন করেন। 
১৮৩০ লালে পোলিশ বিদ্রোহের দমনের পর শ্লাত-এঁকোযর় পথে সবচেয়ে 
বড় অন্তরায় স্টটি করে পোলিশ সমস্তা । ১৮৩০ সালের পর পোলাগ্রেক্ 
ল্রাভচিন্তাধারা প্রধানতঃই রুশবিরোধী পথ অবলম্বন করে । পাারিসে 
প্রবাসী থাকাকালে চাব্তরিস্কি ইউন্সেুপর বিভিন্্ শক্তিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে 
উত্তেজিত করতে থাকেন। তিনি লর্ড ডাডলীকে এক পত্রে জ্ঞানান ঘে 
অন্যান্য শ্রাভরাও যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোলাশুকে সমর্থন করে এটা কম 
সৌভাগ্যের কথা নয়, কেননা প্যান-প্লভ আন্দোলন খুবই শক্তশালী ও 
ুষটিলীল। 

প্যারিসেই আর এক পোলিশ মনীষী এই রুশবিরোধী প্যান-প্লাড 
মতবাদকে প্রচার করতে থাকেন । তার নাম আদাম মিৎকিয়েভিচ_ 
পোলাগ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কলেজ দ্/্কসে তার বক্তৃতাবলীতে 
মিৎকিয়েভিচ শ্রাভদের সরল, অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক জীবন যাত্রার সংগে 
পশ্চিম ইউরোপের মৃতপ্রায় সভ্যতার তুলনা করেন । তার মতে প্যান-প্র!ত 
ফেডারেশনের প্রধান কাজ হবে পোলিশ-রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা । 
নিৎসকিয়েভিচের মতে একমাত্র পোলরাই শ্লাভদের ন্যার্থীনতা আনতে 
পারবে । সেই উদ্দ্যেশ্যে তিনি ইটালিতে সৈন্যদল গঠন করেন। 
পোলাতের প্যান-শ্লত চিন্তাধারা চিরকালই রুশবিরোধী থেকে যায় । 
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রাশিয়া! ও শ্লাভ তিস্তার 


শ্রাভদের মধ্যে সবচেয়ে পরাক্রাস্ত রা্র হলেও নিকোলাসের রাশিয়।য় 
প্যান-প্রাভ চিন্তাধারা কোন শেকড় গাডেনি । রাশিয়া, অক্রিয়ার সঙ্গে 
বছুত্ব, পোলাণ্ডের বিডোহ দমন, এবং সর্বপ্রকার গণ-আদ্দোললের প্রতি 
প্রচণ্ড বিদ্বেষ_-এই তিনের সমন্বয় বার কার্ধাবলীতে গার পক্ষে প্যান- 
শ্লাত চিন্তাধারা খুবই অপ্রিয় হবার কথা । কিস্ত উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে 
ল।শিয়।র বুদ্ধিভীবিদের মধ্যেও প্যান-শ্লাভ চিন্তাধারা কোন প্রতাব বিস্তার 
করে নি। 

এ কথা ঠিকই যে এই সময়ে ল্লাত সভ্যতার মর্ম ও আধ্য।্রক অর্ণ 
সঙ্গানে রাশিয়ার বু মনীষী বিশেস ভাবে ব্যস্ত ছিলেন। এঁদের সাধারণ 
তাবে “শ্লাভোফিল' (শ্রাভ-হ্ুহ্ৃৎ ) বলা হয়। এই সময়ের রাশিয়ার 
বুদ্ধিজীবি জগতের আলোড়ন ও তর্কবিতর্ক “শ্লাভে।[ফল” ও “পশ্চিমপন্থী”- 
দের দ্বন্দ বলে পরিচিত ।» € যদিও এ ধরণের লেবেল.মেরে এদের জটিল 
মতবাদের মম” বোঝা সম্ভব নয় ।) শ্লাভোফিলের৷ এই সময়ে কিন্ত প্যান 
ল্লভ পন্থী ছিলেন না। অর্থাৎ রাশিয়ার বাইরেক|ই শ্লাভদের মুক্তি বা 
আত্মপ্রাতষ্ঠার সংগ্রামে ভার! মাপ! ঘামাতেন না। শ্লাভোফিল-বাদ কোন 
সুঢারু, সুসংগঠিত মতবাদ নয়। এই গোষ্ঠির মধ্যে যাদের ধরা হয় বছ 
সমস্যায় তাদের মতবাদ ছিল পরস্পর থেকে বিতিন্ন। শ্লাভোফিল চিস্তা- 
ধারার জন্ম উনিশ শতকের সাপ্রধান রাশিয়ার প্রগাঢ় অর্থনীতিক, রাদ্্রিক 
ও নৈতিক সংকটে । লেপোলিয়নের সংগে যুদ্ধে জেতার পর রাশিয়ায় যে 
শুধু সংস্কার বন্ধ হয়ে যায় তাই নয়__প্রবল স্বাদেশিকতাও সুরু হয়। যেন 
রাশিয়াই ইউরোলীয় সভ্যতাকে অরাজকতা ও বিল্রবের হাত থেকে 
বচিয়েছে। রাশিয়ার ঈশ্বর-দত্ত ভূমিকা হল মানব-সভ্যতাকে বীচান। 
অন্যদিকে ইউরোপের সংস্পর্পোএলে রাশিয়ার বুদ্ধিত্রীবিদের এক]ংশের চোখে 
পরিষ্কার হয়ে যায় পশ্চিম ইউরোপের সংগে রাশিয়ার ব্যবধান । পচ্চম 
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ইউরোপের নিয়সতাস্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, স্বাধীন কৃষকশ্রেণী, শিল্প ও বিজ্ঞানের 
বিস্তার ও সামাজিক প্রগতির সংগে জার! তুলনা করেন রাশিয়ার 
সাকপ্রথা, স্বৈরতস্ত ও জ্ঞান বিজ্ঞানে পেছপা অবস্থা । অবশ পশ্চিম 
ইউরোপের সেকালের সমাজ-ব্যবস্থার সব কিছুই ওদের গ্রহণযোগ্য মনে 
হয় নি । সেখানের সমাজ ব্যবস্থায় যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে তেমনি 
সাসাজিক-ম্যায় নেই । শিল্প-প্রধান সহরগুলিতে শোষণ ও দারিজ্রা 
বিদ্ধমান ॥। সমাজ ধনী দরিডের শ্রেণী সংঘর্ষে বিধ্বস্ত । ১৮৪৮ সালের 
রক্তাক্ত ইতিহাস ভাদের চোখে বিশেষ করে এই সামাজিক অসুস্থতার 
পরিচয় দেয় । অথচ তারা সকলেই একমত ছিলেন রাশিয়ার সমাজ্জ- 
ব্যবস্থায় পরিবর্তন হওয়া দরকার । রাশিয়ার ভবিষ্যৎ কি--তার সমাজ- 
বিবর্তন কোন পথে যাবে? এই প্রশ্নের জব!বেই *শ্রাভোফিল' ও পশ্চিম- 
পশ্থীদের পার্থক্য সুর । “পশ্চিমপন্থা'দের ( ধঁ।দের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি 
হলেন দার্শনিক বিয়েলিক্ষি ) মতে পশ্চিম ইউরোপ মোটেই ক্ষয়িযুঃ-সভ্যত। 
নয়। রাশিয়ার প্রগতিও পশ্চিম ইউরোপের মতই শিল্পের, জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
প্রসারে, শ্বৈরতান্ত্রেঃ অবসানে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও নিয়মতান্ত্রিক শাসন 
ব্যবস্থার প্রবর্তনে । শ্লাতভোফিল'রা বল্লেন, না। রাশিয়ার ভবিদ্ৎ প্রগতিগ 
পথ তার নিশ্ুম্ব যার ভিত্তি হল শ্ল/তদের প্র/চীন গ্রামীন সভ্যতা ঘা আড 
রাশিয়ার গ্রামে অটুট আছে, য৷ সেপ্টপিট।স বার্গের আমদানী করা নকল- 
সত্যতার সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায় নি। 

শ্লাভোফিলদের প্রধান বক্তব্যের সারাংশ পাওয়।৷ যায় গ্রানভ,স্কর এক 
চিঠিতে ৷ গ্রানভ্‌স্কি ছিলেন “পশ্চিমপন্থা', ধর ইউরোপের মধ্যযুগ 
সম্পর্কে বকৃতাবলী তুমুল তর্কের লুচেন) করে এবং বহু ভবিষ্যৎ বিপ্লবীকে 
প্রভাবান্বিত করে। গ্রানভ্‌ স্কি তাঁর বন্ধু স্তান্কিয়েভিকে লেখেন ? 
“এদের ( শ্রাতোফিলদের ) মতবাদ বিশ্বাস কর! শক্ত । এদের প্রধান বক্তব্য 
হুল এই £ পশ্চিম ইউরোপ হ্ষয়িষ্ু ; তার থেকে কিছুই আর আশা 
করা যায় না। রুশ ইতিহাসকে পিটার নষ্ট করেছেন। আমরা 
আমাদের নিজস্ব, দেশজ রাশিয়ান বনিয়াদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি 
স্রবং তালগোলের মধ্যে বাস করছি ।-.-মানবতার সমস্ত জ্ঞান পশ্চিমের 
সংগে তাংগনের ( স্বিজম্‌) পর শ্রীক-শীর্জার মহষিদের লেখায় 
সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হয়ে গেছে । নতুন (কছুই করবার নেই শুধু সেগুলো 
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শেখান ছাড়া) কির্ইয়েভক্ষি এটাই লেখেন গণ্ে__হোমিয়াকত 
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ঙ্লাভোফিল'দের প্রধান মুখপাত্র ছিলেন_-আক্সাকভ, ভ্রাতৃদ্ধয় 
কিরইয়েভ স্কি সামারিন, কোশেলভ ও হোমিয়াকভ ৷ শ্লাভদের স্বাতন্ত্র্য ও 
নিজন্ৰ সভ্যতার ইঙ্গিত তারা দেখতেন £ (১) রাশিয়ার খ্রীস্টায় ধর্মের নৈতিক 
উচ্চাঙ্গতায় ও রাশিয়ার সাধারণ লোকের ধর্ম-প্রবশতায় ; (২) প্যাট্রয়া- 
ক্কাল ক্কষি-সমাহু-ব্যবস্থায় শ্রেণীছন্দের অনুপস্থিতিতে (৫) এবং (৩) 
রাশিয়ার গ্রামীন সংগঠন _-“ওব.শ্চিনাস্ক্ ( ভিলেজ, কমিউনিটি )। এদের 
মতে রাশিয়ার কৃষকের মধ্যে মানুষের সব নৈতিক উৎকর্ষ দেখতে 
পাওয়। যাবে, কেলন। সে প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যায় লি বা ‘সভ্যত৷' 
ছেয়াচে নষ্ট হয় নি। এই কৃষকদের নিজন্ব গ্রামীন-সভ্যতা ও সংগঠনের 
ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ রাশিয়াকে গড়ে তুলতে হবে। তারা জার-তস্ত্রের 
বিরুদ্ধে ভিলেন না) কিন্ত তাদের আদর্শ ছিল পিটার-পূর্ব যুগের জার ঘিনি 
অ।মলাতন্ত্রের বদে “জেমস্কী সবোর”-এর ( করাসী-এসটেটস্‌ জেনেরালের 
সংগে তুলনীয় ) সাহ।যে রাজ্ঞাশাসন করতেন! এ কণা বলাবাহুল্য ঘে 
পিটার-পূর্ব যুগের রাশিয়ার ইতিহাস এবং রাশিয়ার কৃষকের তদানী স্তন 
অবস্থা ছইই ওঁদের লেখায় বাস্তবতা থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছিল । 

ল্লাভোফিলের) বেশীর ভাগই ছিলেন রাশিয়ার প্রাচীন, ধনী, অভিজাত 
পরিবারের সন্তান । কিন্তু একথা ঠিক নয় যে তারা সকলেই প্রতিক্রিয়াশীল 
ছিলেন । প্রথমতঃ তারা তৎকালীন ন্বৈরতস্ত্রের বিরোধী ছিলেন__বিশেষ 
করে নিকোলাসের শিক্ষা ও ধর্মবিষয়েত্র কর্তা উভাব্রত ঘে “ধর্ম, 
ন্ৰৈরতস্ত্রের ও জাতীয়তার” তিন নীতি চালু করেছিলেন তার 
প্রতিবাদে এরা অনেকেই নিগৃহীত হয়েছিলেন । তাদের মতে সম্রাট 
হবেন নৈতিক উৎকৃষ্টতার চরম নিদর্শন_ তিনি পক্ষপাতহীন তাবে সেই 
উচ্চতর নৈতিক আদর্শান্ুসারে প্রজাশাসন করবেন । সেইজন্য তার! পিটার 
প্রবন্তিত বুরোক্রেসীঘ্বারা চালিত রাজতন্ত্রের সংগে নিজেদের এক করতে 
চান নি। দ্বিতীয়তঃ 'শ্লাভোফিলে'রা সার্ফ-তত্ত্রের অবসানের জন্য বিশেষ 


১ প্রফেলর নিছ্ছেচকিন সম্পাদিত ইস্তরিহ! এল. এল. এল. আর গ্রন্থের 
স্বিতীর খণ্ডে উদ্ধৃত । 


১৪২ ইতিহাস ৯ম খণ্ড 
উৎসাহী ছিলেন । ঘোমিয়াকত, তার নিজের জুমিদারীর কুমিদাসদের মুক্ত 
করে দেন, এবং সাফ বিধান অবসানে শ্রিভে।ফিলেরা বিশেষ কার্থকরী ছিলেন 
তৃতীয়ত: এর সকলেই শিল্রবিস্তারের বিরুকে ভিলেন লা॥ হোমিক্লাকভ, 
রেল-পণ বিস্তারের সমর্থন করতেন । তবে এঁদের মতে আদর্শ শিল্পসংগঠন 
হল- গ্রামের যৌথ-কুটির সংগঠন ( আর্তেল )। এর ওপর একথাও মনে 
রাখা দরকার বহু বিপ্লবী যেমন হার্ড জেন, বাকুনিন, প্লাভদের বিশেষত্ব 
কথায় বিশ্বাল করতেন, ঘদিও তাদের মনে গ্লাতদের বৈ[শষ্ট্যের বনিম্নাদ ছিল 
গ্রামীন সংগঠন- মির” ও “আর্তেল,” আর ল্লাতোফিলরা জোর দিতেন 
রুশিক্বার অর্থডন্স্ ধর্মের ওপর ॥ অবশ্য এ কথা ঠিকই যে উনিশ শতকের 
প্রথমাদ্ধে বেশীর ভাগ “ল্লাভোফিল” মনীষীর। বিপ্লবের পথে রাশিয়ার 
সমাজ-পারবর্তনে বিশ্বাস করতেন লনা । 


১৮৬০ সালের পর রাশিয়ায় প্যান-প্লভ আন্দোলনের আর এক রাপ 
প্রকাশিত হয় । ক্রিমিয়ার যুদ্ধ পর্যন্ত রাশিয়ার সরকার প্যান-ক্নাভ 
আন্দোলনকে ভালোচোখে দেখত না) ক্রিমিম্নার যুদ্ধের সময়েও নিকোলাস 
বলকানের অধিবালীদের কাছে “গ্লাভ” হিসাবে আবেদন করতে রাজী হন নি-_ 
অর্থডন্স-ধর্সের নামে তাদের কাছে আবেদন কর। হয়েছিল । কিন্ত ক্রিমিয়ার 
যুদ্ধের পর জার দ্বিতীয় আলেকভ্রান্দারের রাজত্বে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ও 
পররাষ্ট্র নীতির বহু পদ্রিবর্তন হয় । একদিকে সার্ফ-বিধানের অবসান ঘটান 
হয়; অন্যদিকে তুরক্ষেব্র বিরুদ্ধে বলকান-বাসী প্র/ভদের সক্রিয় সহযোগিতা! 
সংগ্রহ করা জারতন্ত্রের পররাস্ট্রনীতির বিশেষ অঙ্গ ছয়ে পড়ে । রাশিয়!র 
রাজা বিস্তারের অস্ত্র হিসাবে প্যান-ল্লাভ আন্দোলনের এই রূপটিই 
বিশেষভাবে পরিচিত । কেনন! ব্রিটেন ও অষ্টিয়া এ বিষয়ে খুবই চিন্তিত ছয়ে 
এই. আন্দোলনকে ‘অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছিল । অনেকক্ষেত্রে প্যান- 
ল্লাভ-বাদ এই সংরক্ষিত অর্থেই ব্যবহৃত হয়; যেমন বৃহৎ সোভিয়েত 
বিশ্বকোষে বলা হয়েছে : “প্যান-প্লাভবাদ--প্রতিক্রীয়াপীলদের রাজনৈতিক 
আন্দোলন, যার চেষ্টা ছিল জারতন্ত্রের নেতৃত্বে ও আধিপত্যে ল্লাভজাতিদের 
একাবন্ধ করা এবং সেই.উদ্দেশ্টে তুকাঁ ও অস্ট্রোহাঙ্গেরীয় শাসন খেকে মুক্ত 


হবার জন্য শ্রাভদের সংশ্রামকে ব্যবহার করা ৷” 


তৃতীয় সংখ্যা প্যান-শ্রাভি আন্দোলন ১৪৩ 


“ল্লাভোফিল”দের সংগে কিন্ত এই নূতন প্যান-ল্লাভ মতবাদের সম্পর্ক 
কম, যদিও কয়েকজন পুরান “প্লাভোফিলে”র! এই আন্দোলনের নেতৃত্বে 
ছিলেন । শ্লাভ-সত্যতার বৈশিষ্ট্য এই তুই আন্দোলনের তেতরে সাদৃশ্য 
আছে, কিন্ত বেশীর ভাগ “শ্রাভোফিল” ছিলেন তৎকালীন জ্রাত্বতস্রের বিরুদ্ধে 
-আর প্যান-ল্লাভ-পন্থ্ীরা, স্বেচ্ছায় জ্রারতস্ত্রের অস্ত্র ছিসাবে ব্যবহৃত 
হয়েছেন । প্রথম যুগের “ক্ল।ভো ফিলেপরা পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতাকে 
উদ্ধতভাবে প্রত্যাখ্যান করেন নি । পশ্চিমের বহু জিনিষ তাদের তাল 
লেগেছিল £ হোমিয়াকভ, ইংলণ্ডের কমন ল' জুরী-প্রথা এবং রক্ষণশীল 
এতিহা ও আপোষকারী চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন । সবদিক দিয়ে 
প্রগতিশীল না হলেও পশ্চিম ইউরোপের বিশেষ করে ফরাসী বিপ্লবের 
পুববর্তী ইউরোপের সংস্কৃতির সংগে রাশিয়ার একটা সমন্বয় উর! চেয়েছিলেন । 
কিন্ত রাশিয়ার প্যান-প্লাভবাদীদের মূল বক্তব্য হল রাশিঘ্লার উন্মততয় 
সভ্যতার সংগে পশ্চিমের ক্ষয়িমুঃ সত্যতার আপোষহীন লংগ্রাস অবশান্তাবী । 
কবি ভূতেচেভ এইভাব ব্যক্ত করেন যে ইউরে[প রাশিয়া ও বিপ্লব এই ছুই 
ভাগে ভাগ হয়ে গেছে । স্সাশিয়।কেই বিপ্লব ও ধ্বংসের হাত গেছে 
ইউরোপকে বাচাতে হবে । পশ্চিম ইউরোপের বিরুদ্ধে এই আক্রোলের 
একটি কারণ ছিল। ১৮৩০ লালে পোলিশ বিত্রোহ এবং ১৮৪৮ সালে হাঙ্েরীয় 
বিড্রেছ দমন করার ফলে সেখানে রাশিয়ার তীব্র সমালোচন৷ হয়েছিল । 
পুরানে। '্লাভোফিল'রা ছিলেন ভাবুক, চিন্তাম্টল মনীষী__প্যান-প্লভ 
বাদীর৷ ছিল জ্ঞারতত্ত্রের কর্মচারী বা রাজদব্রবার ভুক্ত ৷ পুরানে। "ক্লাতোকফিলর। 
বু।শিয়ার গ্রামীন-সভ্যতার ওপর জোর দিতেন যার প্রভাব ১৮৬০-_-৯০এর 
বিপ্লবী আন্দোলনের ওপর দেখা যেত । কিন্ত প্যান'স্লাভপন্ধীর৷ এবিষয়ে 
মোটেই জোর দেননি । রাশিয়ার সাঘ্রাজ্যবিস্তারের ফলেই ল্লাভদের যুক্তি 
আলবে এবং সভ্যতা রক্ষা হবে । এদের হাতে রাশিয়া শুধু প্লাভদের নয় 
সমস্ত জগতের ত্রাপকর্তার ভূমিকায় বলিত হতে থাকল ॥ 

এই রুশ আধিপত্য-বিস্তারী প্যান-প্রাভ আন্দোলনের সুরু করেন মক্ষো 
বিশ্ববিস্তালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক সিখায়েল পগোদীন ( ১৮০০_-১৮৭৫ ) 
ও তার মুখপত্র ছিল “মক্ষভিভিন্‌। পগোদীন অষস্টিয়ার ল্লাভ- মনীষীদের 
সংগে যোগাযোগ রাখতেন এবং প্রাগ ও অন্যান্ত ল্লাভ সহরে. বেড়িয়ে 


এসেছিলেন । তাঁর রাজনৈতিক মতামতের প্রথম রূপ দেন, ১৮৩৮ 
9 


১৪৪ ইতিহাস নম খণ্ড 


সালে কাউন্ট সার্গইয়েভ, শ্রগানভের কাছে লেখা একটা চিঠিতে । 
াশিয়া-_বিশ্বের রঙ্গমপে: কি অত্যাস্চর্য বিষয় । কোনদেশের সংগে 
তুলনা হয় এর বিরাটত্বের-_এমন কি এর অর্দ্ধেকের তুলনা হতে পারে। 
যাদের গোনা হয়নি তাদের বাদ দিয়েই ছ'কোটি জনসংখ্যা_ঘে জনসংখ্যা 
বছরে দশ লক্ষ করে বাড়ছে এবং শীত্ই দশ কোটিতে গিয়ে দাড়াবে । 
এর সংগে যদি আমরা তিন কোটি শ্লাভ-ভাইদের ঘোগ করি যারা ভেনিল 
থেকে কন্স্টান্টিনোপল, মোরিয়া থেকে বান্টিক ও উত্তর সাগর পর্ঘ্যস্ত 
ছড়িয়ে আছে ; শ্লাত__যাদের শিরায় আমাদেরই রক্ত বইছে, যারা 
আমাদের মতই ভাষা বলে এবং সেই হেতু প্রকৃতির নিয়ঘান্সারে আমার মত 
চিন্তা করতে বাধ্য । যারা ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক ব্যবধান সত্বেও একই 
উৎপত্তি ও ভাষার দরুণ আমাদের সংগে একই আধ্যাত্মিক সত্বাভুক্ত |... 
আমি জানি আমাদের বর্তমান সম্রাট রাজ্যন্ধয়ে অভিলাষী নন। কিন্তু 
এতিছাসিক হিসাবে আমি একণা না বলে পারছি না লে আজ রাশিয়ার 
শাসনকর্তা ইচ্ছা না করেই, কোন প্রস্ততি না করেই, শাস্তভাবে তার অফিসে 
বলেই নেপোলিয়ান বা সম্রাট পঞ্চম চাল'সের থেকেও সার্বভৌম সাআজ্য 
অধিকারের নিকটবর্তী হয়েছেন ।” পালাৎস্কী ঠিক এই ধরণের সার্বভৌম 
মাআাজ্জোর ভয়ে অপ্তিয়ার শ্লাভদের সঙ্জাগ করে দেন। পগোদীলের চিঠি 
লেখার উদ্দেশ্য ছিল যুবরাজ আলেকজান্দারের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা । 
কিন্তু তার চিঠি যুবরাজের কাছে পাঠান হয় নি। স্ত্রগালফ, চিঠির কোণে 
লেখেন £ “একগাদা বান্ধে কথা । কেবল একটাই নতুন আইডিয়া প্যান- 
ঙ্গাভ বাদ, আর সেটাও মিথ্যা ।” নিকোলাসের রাশিয়ায় এর কোন দাস 
ছিল না। কিন্ত ক্রিমিয়ার যুচ্চের পর পগোদীন রাজদরবারে বিশেষ শক্তি- 
শালী হয়ে ওঠেন । 

পুরানো ল্লাভোফিল ইভান আক্সাকভ, (১৮২৩ ১৮৮৬) জারতন্ত্রের প্রতি 
বিদ্বেষভাব রাখ সত্বেও এই প্যান-প্লাভ আন্দোলনের একজন প্রধান 
পুরোহিত হয়ে দাড়ান । তিনি পশ্চিম ইউরোপ আর ক্যাথলিক ধর্ম এক 
এবং তার সঙ্গে রাশিয়ার কোন সমন্বর অস্ম্তব বলে ঘোষণা করেন । তার 
ধারণা ছিল ল্লাভদের বিদেশী শাসন থেকে ফুক্তি। দেওয়া রাশিয়ার ঈশ্বরদত্ত 
ভূমিকা এবং “রুশ-ঈগলের পক্ষদ্থায়াতেই ল্লাভদের আধ্যাক্ঠিক ও নৈতিক 
জীবনের উন্নতি সম্ভব ।” 


তৃতীয় সংখ্যা প্যান-শ্রাভ আন্দোলন ১৪৫ 


পগোদীন ও আকসাকতের চেষ্টায় ১৮৫৮ সালে মক্ষোতে “শ্রাভ হিতৈষী 
সভা” সৃষ্টি হয় । এদের উদ্দেশ্য ছিল বলকাল-বাসী প্লাভদের ধর্ম, শিক্ষণ ও 
অন্য সংগঠন গড়তে সাহায্য করা এবং সেখানকার যুবকদের রাশিয়াতে 
এনে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা । এদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল বুলগেত্রিঘ। । 
রাশিয়ার ধর্মকেন্দ্রগুলি ছিল এদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের 
এশিয়াটিক শাখার মাধ্যমে এর। বিদেশের সংগে যোগাযোগ রাখত ৷ ওডেসা 
ও কিয়েভেও অনুরূপ সমিতি গড়ে ওঠে । 

১৮৬৭ সালে এদের নেতৃত্বে মক্ষোতে আর একটি শ্রাত কংগ্রেসের 
অধিবেশন হয় । এতে সার্ব, ক্রোয়াত, চেক, শ্লে।ভিন, শ্লোভাক, বুলগেরিয়ান 
ও ম্নিনেগ্রে।র প্রতিনিধির৷ উপস্থিত ছিলেল-_কিস্ত পে।ল[গের প্রতিনিধি 
ছিল না। ১৮৬৩ সালের বিপ্লবের পর পোলাণ্ডে তখন পয।ন-ফ্ল।ভদের 
পোলিশ সংস্কৃতি ধংস করার আয়োজন চলছে । চেক-প্রতিনিধ রিগার 
খুব নরম ভাবেই পোল।গ্ডের প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় প্রিন্স চেরক।স্বী তাকে 
ঝ্/শিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে বলেন । 

এই কংগ্রেসের পরেই দানিলেতান্কর » “র(শয়! ও ইউরোপ” প্রবঙ্ছ।বলী 
বেরতে সুরু করে। দানিলেতক্ষির এই বই.টিকে প্যান-ল্ল।ত মতবাদের 
বাইবেল আখ্যা দেওয়া হয়। নিকোলাই দানিলেভ স্কি ( ১৮১২-৫৭ ) 
ছিলেন বটানিষ্ট এবং মানবসত্যতার বিল্লেষণে স্পেগল।রের মতবাদের সংগে 
ভার বহু সাদৃশ্য আছে যদিও তার বই স্পেংগল/লের আগেই প্রক।শিত হয়ে 
ছিল । দানিলেভ স্কি ইতিহাসে কোন প্রগতি দেখেন নি, দেখেছেন পরস্পর 
থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ন্বয়স্তু সভ্যতার উত্থান-পতন । তার মতাহুসারে পশ্চিম 
ইউরোপের সভ্যতা এই ধারার নবম সভ]ত! । এর ভিত্তি হল আত্মকে জ্রিকতা 
ও জোর জুলুম । ক্যাথলিক ধর্ম মিথ)! ও দত্তের ওপর ভিত্তি করে গড়া 
আর শ্রটেষ্ট্যান্ট মতবাদ ধর্মকে অস্বীকার করেছে । পশ্চিমী সভ]তা ক্ষয়িষুঃ 
ও ধ্বংসোস্মুখ । এই নবম সভ্যতার পর আসবে দশম প্যান-প্র।ভ সভ্যতা । 
এর কেন্দ্র হবে রাশিয়। এবং শাস্তি ও সহখেগিতা হবে এর ভিত্তি । 


১ দানিলেজ,ক্ষিত মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেদ Hans Koh: 
Prophets &০চ6৪9719, Continuity & Change in Soviet Ruerian 
‘Thought, Edited by I. 





mone, এবং Twentieth Coulury বইতে 


১৪৬ ইতিহাস ৯ম খণ্ড 


স্লাশিয়া এত বিরাট ও শক্তিশালী যে তার পক্ষে ইউরোপের অন্যতম 
শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। রাশিয়ার মিশন হল 
ক্ষয়িযুঃ পশ্চিমকে ধ্বংস করে তার নেতৃত্বে শ্লাভ ফেডারেশন স্থাপিত করা । 
এই ফেডাব্লেশলের ভাষা হবে রুশ এবং এর মধ্যে শুধু শ্রাত নয়, _হালেরীয় 
ক্লমানিয়, গ্রীক এবং তুরফের এশিল্লাডুক্ত সাম্রাজ্যের অধিবাসীর।ও থাকবে । 
কনজ্ঞান্তিনোপ ল্‌ ও দাদরণনেল,স্‌ রাশিয়ান্র অন্তভূক্ত হবে । দানিলেভ. স্কিয 
এই মতবাদ সাছিত্যিক দশুয়েভ_স্কিকেও প্রভাবান্বিত করে । 

এই প্যান-প্লাভ আন্দোলনের চরম বিকাশ ঘটে ১৮৭৬-৭৭ লালের 
ক্রুশ তুর্কী বৃদ্দের সময় । তখন দনস্তয়েভ স্কি তারস্বরে যুদ্ধের দ্বপক্ষে ঘে।যণ৷ 
করেন এবং যুদ্ধের গৌরবময় ভূমিকা বর্ণনা করতে থাকেন। কেবল 
সাহিত্যিক ও সাংঝ/দিকেরা নন এই প্যান-প্রীভ আন্দালনের নেতা ছিল 
জানের কর্মচারীর যাদের মধ্যে হ্ছাদায়েভ, ও ইগ.নাতিয়েত, বলকানেন বিভিন্ন 
জায়গায় শ্লাভদের সংগঠিত করে বহুদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ৷? 

বালিন চুক্তির পর থেকে প্যান-প্লরাভ আন্দোলন ভিমিত হয়ে আলে । 
সরকারী সাহায্য ছাড়া এ আন্দোলন কোনদিনই ব্যাপক হুতে পারত না। 
রাশিয়ার জ্রনসাধারণের মধ্যে এর প্রসার খুব বেশী হয় নি--সে যুগের 
বেশীর ভাগ বুদ্ধিভ্রীবিই নারদলিক্‌ বিপ্লবী চিন্তাধারায় প্রভ।বাস্থিত। 
তাদের কাছে প্যান-প্রাভবাদের আকর্ষণ ছিল না। বালিন কংগ্রেসের পরে 
জ্ঞারতস্ত্রের পক্ষে বলকালের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নি 
তাছাড়া বলকানবাসীর মধ্যে বিশেষ করে বুলগেত্রিয়ায় রাশিয়ার প্যান- 
শ্লাভ নীতি পুরোপুরি ফলপ্রস্থ হয় নি! স্তান্বুলভের নেতৃত্বে বুলগেরিয্লানরা 
ক্সাশিয়ার আধিপত্য খণ্ডন করার চেষ্টা করে। 

স্াশিয়ার প্যান-প্লাভ নীতির সাফল্যের ফলে বাধা ছল অনেক। 
অর্থডদ্্ম ধর্ম এবং রুশভাষার ওপর জোর দেবার ফলে অস্ট্রোহালেরীয় 
সাআাজোর ক্যাথলিক প্লাভদের পক্ষে রাশিয়ার নেতৃত্ব পুরোপুরি মেনে 
লেওয়। সম্ভব হন্ত নি। গরচাকভ, প্যান-প্লাভলীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন ন। । 
তিনি বলেছিলেন যে রাশিয়ার ব্বৈরতস্ত্রের প্রতি শ্লাভদের সহযোগিতার কথা 
তিনি বিশ্বাস করেন না । 


> B. H. Bumner ভার Russia and the 08155 0৮ বইতে প্যান 
হাড় আস্টোললের এই পঘাদরব বিদ্বত আলোচন! কবেছেন। 


তক সংখ্যা প্যান শ্রাত আন্দোলন ১৪৭ 


এ ভিন্ন জার আলেকজান্দারও প্যান-প্লাভ নীতিতে বিশ্বাস হান্রিয়ে 
ফেলেন । ১৮৮৪ সালে তিমি লেখেন : “আমর মতে আমাদের প্রধান 
লক্ষ্য হবে কনষ্টা-ণ্টনোপল অধিকার কর! যাতে বসক্রাস্‌-দাদণানেলসে 
আমরা কায়েস হয়ে বসতে পারি ও জ্ঞানি যে ওগুলে। আমাদের হাতে 
থাকবে । রাশিয়ার স্বার্থ এখানেই__এবং এই-ই আমাদের উদ্দেস্া হওয়া 
উচিত । বলকানের আর সব সমস্যাই কম গুরুত্বপূর্ণ । সেখানে রাশিল্লার 
আলল স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক বহু প্রচারকার্থ হয়েছে । প্লাভরা এখন 
রাশিয়ার অন্য কাজ করবে, আমরা তাদের জন্য নয় ।” 

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাকালে পাযান-শ্লাভ প্রচার আবার সুরু হলেও তা 
খুব কার্যকারী হয় নি। এ সময়ে চেকনা পাান-প্রাভ প্রচারে উদ্ভোগী হয়ে 
পড়েন । ১৯০৮ সালে প্রাগে এবং তন্ন পরে সেণ্টপিটাসবার্গ ও সোফিয়ার 
শ্রা কংগ্রেসের অধিবেশন হয় । কিন্তু রুশবিল্রবের পর রাশিয়ায় নূতন 
আধনায়কের। শ্রাভ সম্প্রসারণ নীতি বঙ্গ ন করায় প্যান-প্রভ আন্দোলন 
শেম হয়ে যায়। 


অশোকের কান্দাকার অনুশাসন 
আ্রীদানেশ চন্দ্র সরকার 


সম্প্রতি আফগানিস্থানের অন্তর্গত কান্দহার নগরের নিকটবর্তী শর্-ই- 
কুনা নামক স্থানে পর্ব্বতগাত্রে গ্রীক এবং আরামিক ভাষাতে [লখিত 
অশোকাহ্‌্শাসন আবিষ্কৃত হুইয়াছে। ইতালীয় এবং ফরাসী পণ্ডিতগণ এই 
অনুশাসনের পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন । ব্যাখ্যাকার্ঘে) ফর৷সীরাই 
অপেক্ষাকৃত অধিক পাণ্ডিত্যে্র পরিচয় দিয়াছেন বলিয়। বোধ হয়। “ইতিহাস' 
পত্রিকার বিগত সংখ্যায় অধ্যাপক দিলাপকুম।র বিশ্বাস ইত!লায় ও ফরাসী- 
দের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে অন্ুশাসনটির আলোচন৷ করিয়াছেন । কান্দাহার 
অনুশাসন সম্পকিত জনৈক ফরাসী পণ্ডিতের লিখিত একটি উ€রেন্রী প্রবন্ধ 
আমি মৎসম্পাদিত “এপিগ্র/কিয়া ইণ্ডিক।' পত্রিকার ৩৪শ খণ্ডের সংখ্যায় 
প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছি । 

এই অনুশাসন যে অশোকের সাত্রাঞে চর অন্তর্গত কান্দাহ।র প্রদেশের 
আধিবাসা যবন (এক) এবং কান্বোজ জাতীয় প্রহ্র।গণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত 
হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । অশোকের ত্রয়োদশ শিলাহুশ।সনে যবন 
ও কাম্মেজদিগের বাসভুমিকে তীয় সাআ্াজ্যের অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ 
করা হইয়াছে । যদি কান্দাহার অঞ্চল স্বতন্ত্র কোন রাজ্যের অন্তর্গত হইত, 
তবে-অশে/কের পক্ষে সেখানে সেই রাজ্যের রাজার নামোল্লেখ ন। কারয়। 
এই ধরণের অহুশাসন প্রচার করা সম্ভব হইত লা। অন্থুশ/সনটিতে পর- 
্াষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে উদ্দেশ করিয়া কিছু বলা হয় নাই । বরং উহার 
ভাষা হইতে বোধহয়, অশোক স্বকীয় প্রজাগণের উদ্দেশ্যেই উহা প্রচারিত 
করিয়াছিলেন । অনুশাসনের আরামায়িক অংশে অশেককে স্পষ্টই 
ক্রান্দাহারস্থিত রাজকর্মচারীদিগের ও তত্রত্য প্রজাগণের প্রভুরাপে উল্লেখ 
করা হইয়াছে । মৌর্ধ্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে অশোকের যে সকল 
অনুশাসন আবিদ্কত হইয়াছে, উশ্তাপর রডনাভঙ্গীর সাহত কান্দ।হার 


তর সংখ্যা অশোকের কান্পাহারু অহ্শাসন ১৪৯ 


অহ্শাসনের রচনার বিশেষ পাপক্য লাই । অহুশ।সনটির বিনয়বন্বও 
অশোকের প্রথম ও চতুর্ণ শিলাহুশাসন এবং গৌণ শিলাহুশ।সনদ্ধয়ের 
অহুর্ূস । অশে[কের লেখাবলী হইতে জান। যায় যে, তিনি কতিপয় বক্ধুরা্রে 
দৃতাদির সাহাযে; স্বকীয় ধর্মের আদর্শ প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এ 
রাজাগুঙ্গিতে তৎকর্তক কতকগুলি হাসপাতাল ও শিঁজরাপোলও স্থাপিত 
হইয়াছিল । এঞ্গ্য সবশ্যই তাহাকে বন্ধুরাজ্ঞগণের অনুমতি গ্রহণ করিতে 
হুইয়াছিল। কিস্ত তিনি পররাষ্ট্রে অগ্থশ/সন উৎকীর্ণ করিতে অনুমতি 
পাইয়াছিজেন, তাহাব্র লেখাবলী হইতে এইরূপ ধারণ! সমধিত হয় না । 

কান্দাহছার অনুশ।সন হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, অশোক 
রাহ্ছ্যাভিষেকের পর দশবৎসর অতীত হইলে অর্থাৎ তদীয় একাদশ রাজাবর্ষে 
ধৰ্ম্মপ্রচার আরম্ত করিয়াছিলেন । কিছুকাল পূর্বে অস্যাস্ত প্রমাণের বলে 
আমার Maski Inscription of Asoka সংজ্ঞক পুভ্তিকাতে ঠিক এই 
নিদ্ধ/স্তে উপনীত হুইয়াছিলাম । কাম্দাহার অঙুশাসনে এ সিদ্ধান্তের সমর্থন 
পাওয়। গেল । 

ত্রয়োদশ শিলা শ!সনে বলা হইয়াছে যে র।জা[ভিষেকের আট বৎসর 
পর অর্থাৎ নবম ব্রাজ্যবর্ষে অশোক কলিঙ্গদেশ জয় করেন। তাহার 
অভিষেকের তারিখ আনুমানিক ২৬৯ গ্রীষ্ট-পূর্ববাব্দ । সুত্তরাং আনুমানিক 
২৬১-২৬০ খরীষ্ট-পূর্ববাব্দে কলিঙ্গ বিক্রিত হইয়াছিল । কলিঙ্গবুদ্ধে লক্ষ লক্ষ 
নরনারী হতাহত ও বন্দী হইয়াছিল এবং অগণিত লোক ছু:খছ্্দশার কবলে 
পাড়য়াছিল । ইহ! দেখিয়া অশোকের মলে অহুতাপের সঞ্চার হয় এবং ফলে 
তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং অশোকের বৌন্ধন্্াবলম্বনের তারিখ 
তদীয় নবম রাজ্যবর্ধের পূর্ব্ববর্তী নহে । 

অশোকেয় গৌণ শিলাহুশাসনদ্ধয় ঘে তদীয় চতুর্দশ শিলাচুশাসনের 
পুর্বে প্রচারিত হইয়াছিল, এড়ডগুডিতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । উক্ত অম্থশাসনদ্বর হইতে নিমলিখিভ বিষয়গুলি জ্ঞান৷ যায় । 
অশোক ধর্মমপ্রচারার্থ অস্থসংষানে বৰিরগিত হইয়া ২৫৬ রাত্রি প্রবাসে 
কাটাইবার পর অস্থুশাসন দুইটি প্রচার করিয়াছিলেন । এঁ তারিখ হইতে 
[কক্ষিদাক আড়াই বৎসর পূর্বের তিনি বৌদ্ধ উপাসক হন । এই সময়ের 
মধ্যে তিনি প্রথম দিকের একবৎসর কাল ধর্ম্মবিষয়ে উৎসাহী হুল নাই । 
শেষের দিকের বাুসরাধিককাল তিনি অতিরিক্ত উৎসাহের সহিত ধর্ম্মপ্রচারে 


১৭০ ইতিহাস কম খণ্ড 


লিপ্ত হুন। ইহার কারণ এই ঘে, গৌণ শিলাহ্বশ।সনছয়ের প্রচার তারিখের 
কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পূর্বের অশোক বৌদ্ধসজ্ঘের সহিত ঘনিষ্ট সংঅ্রবে 
আসিয়াছিলেন। অষ্টম শিলাহ্ুশাসনে বলা হইয়াছে যে, রাক্ত্যাভিষেকের 
দশবৎসর পর অর্থাৎ একাদশ রাজ্যবর্ষে অশোক বৌদ্ধদিগের ত্রেষ্ঠতীর্থ 
লন্বে।ধি বা বোধগয়ায় তীর্ঘযাত্রা করিয়াছিলেন । ইহা যে অলোকের ধর্ম্ম- 
ভ্রীবনের দ্বিতীয় অর্থাৎ ধর্ম্মোৎসাহাস্কিত যুগের অন্যতম প্রাথমিক ঘটনা, 
তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই । অশোকের ষ্ঠ শ্স্তাহ্ুশাসন হুইতে জানা 
যায় যে, তিনি রাজ্যাতিষেকের বার বৎসর পরে অর্থাৎ ত্রয়োদশ রাজ্যবর্ষে 
প্রথম ধর্ম্মলিপি লিপিবন্ধ করাইয়াছিলেন । তৃতীয় ও চতুর্থ শিলাহুশ।সনে এওঁ 
তারিখের উল্লেখ দেখা যায় । 

উপরিলিখিত ঘটনাবলগীর ভিত্তিতে আমি স্থির করিয়াছিলাম 
শে, (১) অশোক তদীয় দশম রাজ্যবর্ষের দ্বিতীয়ার্দ্ধে (রাজ্যাভিবেকের নয় 
বৎসর পরে, আহ্বমানিক ২৬০-২৫৯ শ্রী পূর্ববাব্দে) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী 
উপাসক হল; (২) আয়োদশ রাজ্যবর্ষের দ্বিতীয়াদ্ধে (রাজ্যাতিষেকের দশ 
বৎসর পরে, আনুমানিক ২৫৮-২৫৭ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে) তিনি বৌদ্ধসত্ঘের 
সহিত ঘনিষ্ট সংশ্রবে আসিয়৷ ধর্ম্মোস্তমী হন এবং বোধগয়ায় তীর্ঘযাত্র! 
করেন; (৩) দ্বাদশ রাজ্যবর্ষের মধ্যভাগে (রাজ্যাভিষেকের এগার বৎসর 
পরে, আনুমানিক ২৫৭-২৫৬ গ্রীষ্ট পূর্ববাব্দে) তিনি ধর্ম্মপ্রচারাথ অহ্থসংযানে 
বহির্গত হন; এবং (৪) ত্রয়োদশ রাজ্যবর্ষের প্রথমাদ্ধে (রাজ্যাভিষেকের বার 
বৎসর পরে, আহ্মানিক ২৫৬২৫৫ গ্রষ্ট পূর্ব্বাব্দে) তৎকরৃক গৌণ শিলাহ- 
শাসনঘয় প্রচারিত হয় । গৌণ শিলাহুশ।সন ছুইটির অল্রকালপরে অশোকের 
চতুর্দশ শিপাহ্বশাদন প্রচারিত হইয়াছিল । কিন্ত এগুলির প্রচারকাল 
তাহার চতুর্দশ রাজ্যবর্ষের পূর্বের হইতে পারে না। কারণ উহ্থার অস্তর্গত 
পঞ্চম শিলান্শাসনে অশোককর্তক রাজ্যাভিষেকের তের বৎসর পরে (অর্থাৎ 
চতুর্দশ রাজ্যাবর্ষে) ধর্ম্মমহামাত্র পদস্থ্টির উল্লেখ দেখা যায় ॥ কান্দাহার 
অঙ্কুশাসনের সহিত প্রথম ও চতুর্থ শিলাহৃশাসন এবং গৌণ শিলান্ুশাসনদ্বয়ের 
বিষয়বস্তগত সামঞ্জস্য হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহা অশোকের 
ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ রাজ্যবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল । 

কান্দাহারের অন্থশাসনে প্রীক এবং আরামায়িক ভাষায় লিখিত দুটি 
লেখ আছে । লেখছুইটির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দেখ। যায়। এই 


ওয় সংখ্যা অশোকের কান্দাহার অনুশাসন ১৫১ 


লিপিছটিকে অশোকের রাজ্রধানীতে রচিত প্রাকৃততাষায় লিখিত একটি 
অহুশাসনের স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন অহ্থবাদ মলে করা যাইতে পারে । সম্রাটের 
কান্দাহারস্থিত মহামাত্রগণই অমুবাদের জস্চ দায়ী ছিলেন বলিয়৷ বোধ 
হয় । তবে তাহারা একটিমাত্র অহুশাসনের প্রাকৃত পাণ্ডুলিপি পাইয়াছিলেন 
অথবা গ্রীক ও কাম্বোজদিগের জদ্য স্বতস্ত্রভাবে রচিত ছুইটি পাণ্ডুলিপি 
তাহাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, লে বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছওয়। কঠিন । 
মুল রচনায় লিপিছয়ের ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা অমন করিতে বাধা 
লাই। তাই আমরা লিপিছটিকে অশোকের ভাষায় রাপাস্তরিত করিতে 
চেষ্টা করিলাম । অনুবাদে অশোকের বিভিন্ন লেখাবলীর সাহায্য লওয়া 
হইয়াছে । তবে ইহার ভাষা শাহবাজ গাঢ়ী শিলাহুশাসনের ভাষার অহ্রূপ 
করিতে যণাসগ্ভব চেষ্টা করিয়াছি । 


গ্রাক অন্মুশাসনের ইংরেজী অনুবাদ 


1. Ton years having passed {since his coronation], king 
Priyadarsin bas shown Piety to the people. 

2. And, since then, he bas rendered the people more 
Pious and all prosper on the whole earth. 

8. And the king abstains from [injury to] living 
beings, and other people and all the king’s hunters and 
fishermen have given up hunting. 

4. And those who could not control themselves have 
ceased not to control themselves as far as they 
could. 

5. And they have become obedient to [ their ] father 
and mothor aud to the old peuple contrary to what was 
the cage previously. 

6. And 10500960719, by 30 ecting, they will live In a 
better and more profitable way altogether. 


৬ 


১৫১ ইতিহাস নম খণ্ড 
প্রাকৃত অনুবাদ 


১॥ দশবষভিলিতেন রঞ প্রিয়ডশিল জ্বনস্পি প্রসহৃশন্ডি পবাটত । 

২1 তত চু তেন মুনিশ বঢতরং এমযুত কট প্রণ চ বচিত হিতস্ুখেন 
সব্রপুঠবি্নং ৷ 

৩। রঞ চু প্রণরংভো পরিতিজিতো সব্রেহি চ মহুশেছি চ লুডকেছি 
চ সত্রেহি রঙে? কেবটেছি চ পরিতি(জ্ঞত বিহিংস ভুতনং । 

৪1 যেষং চু নসি লংঘমো তে পি চ লংযত ভুত ঘথ তেন তেন শকং । 

৫1 তে পিচ মতপিতুঘু বুঢেঘু চ সম্রুঘংতি যদিশং নো ভুতঞ্রুবং । 

৬। এবং চ করমিন তে পচ হিতস্থখেন বটিশংতি বঢ়ং চ বঢ়িশংতি ॥ 


সংস্কৃতত অন্ুবাদ 


১। দশবর্ষাভিষিক্রেন রাজ্ঞা প্রিয়দশিন! জনে ধর্ম্মাহ্ুশভিঃ প্রবর্ত্ধিত। । 

২। ততঃ চ তু তেন মনুন্যাঃ বাঢ়তরং ধর্ম্মযুতা: কৃতাঃ প্রাণাঃ চ বন্ধিতা 
ছিতসুখেন সর্ববপৃিব্যাস্‌। 

৩) বান্জা চ তু প্রাপালস্তঃ পরিত্যক্ত সর্ব: চ মহু্যৈ: লুৰধকৈঃ চ 
পবৈরধ রাজ্ঞঃ কৈবর্তৈঃ চ পরিত্যক্ত। বিহিংসা ভূতানাং ॥ 

৪ । ঘেষাং চ তু নাসীৎ সংঘমঃ তে অপি চ সংযতাঃ ভূতাঃ ঘখা তেন 
তেন শক্যম্‌ । 

৭। তে অপি চ মাভাপিতৃষু বৃদ্ধেষ্ব চ শুজ্জষস্তি ঘাদৃশং লো 
তৃতপুৰ্্ম 

৬। এবং চ কুর্ব্বাপা: তে পশ্চাৎ হিতস্থখেন বনদ্ধিষ্যস্তে বাঢ়ং চ 
বদ্ধিদ্যুত্তো। । 


আরাষাযিক অঙ্গুশ!সনের ইংরেজী অনুবাদ 


1. ‘Ten years having passed (? ), it ৪০ happened (1) 
that our lord, king Priyadarsin, became the instibutor 
of Truth. 


তয় সংখ্যা অশোকের কান্দাহার অনুশাসন ১৫৩ 


2. Sinco thon, ovil becamo diminished amoung ull mon 


and ell misfortunos (?) Le caused to disappear ; and 
[ thero are ] poace [ and ] joy on the whole 987৮৮, 

8. And, moraovor, [ there is] this in regard to food 
for our lord, the king, [ only ] 5 few [ animals ] are killed; 
having seen this, all men have given up [ the slaughter 
of animals ]: even (?) those men who catch fish i.e. 
fishermon are subject to prohibition. 

4 Similarly, thoso who wore without restraint have 
coased to bo without restraint. 

5 And obodience to mother aud father and to old men 
[ reign ] in conformity with the obligations imposed by 
fate on each [ person. ] 

0G And thore is no judgment for all tbe pious 
men. 

7 This [ i.e. tho practice of Law ] has been protitablo 
to all inen and will be more profitable [ in future. ] 


প্রাক্বত অন্মবাদ 


১) দশবষভিলিতেন রঞ প্রিয়ডশিন স্পমিকেন নো তদ অরমনুশত্ডি 
পবটিত । 

২। তত অপয়স হিনিজ্রত স্বস্পি চ জনল্পলি তেন তৃপটিভগ নিবটিভ ৷ 
অস্তি পি সংতি চ প্রিতি চ সবপুঠবিয়ং ৷ 

৩। এত চ পি ভুতং। স্থপঠয় চু রণ নো স্পমিকস লহকং 
অরভিয়তি । তস চ ডশন সত্তর মহৃশ ন অরভংতি । এবং পি যে চ কেবট 
তে পিচ নিয়মেন সংযত । 

৪ 1 এবং পি যেষং নসি সংযমো তে পি চ সংযত ভুত ॥ 

৫। সব্রেচ মতপিতুঘু সুশ্রঘংতি বুচেযু চ নুশ্রুঘংতি যদিশং তস তস 
কটবং অরো[পতং ৷ 


১৫৪ ইতিহাস ৯ম খণ্ড 


৬। খ্রহযুতনং চু খো নত্তি পরত্র বিচরণ । 
৭) গে চ মুনিশ এমচরশেন অভুংনত অভুংনমিশংতি চেব ॥ 


লংস্কত ক্মন্ভুবাদ 


১) গশবর্ধাতিষিক্তেম রাজ! শ্রিয়দর্গিলা স্বামিকেন ন; তদা ধৰ্ম্মাহুশত্তিঃ 
প্রবন্তিতা ৷ 

»। ততঃ অপাৱস্য হালি: জ্ঞাতা সৰ্ব্বস্মিন্‌ চ জলে তেন ছুশ্রতিভাগাঃ 
নিব্তিতাঃ। অস্তি অপি শাস্তিঃ চ প্রীতি: চ সব্ববপৃথিব্যাম্‌ । 

৩1 এডৎ চ অপি ভূতম_৷ স্ুপার্থায় চ স্বাজ্ঞঃ নঃ স্বামিকস্য লঘুকম্‌ 
আলভ্যতে ৷ তস্য চ দর্শনাৎ সেন মছঘ্যাঃ ন আলভভ্তে। এবম্‌ অপি ঘে 
চ কৈবর্তাঃ তে অপি চ নিয়মেন সংযতাঃ ৷ 

৪ । এবম্‌ অপি যেষাং নাসীৎ সংযমঃ তে অপি চ সংযতাঃ ভূতাঃ ৷ 

৫। সৰ্বে চ মাতাপিতৃঘু শুক্ষযস্তি বৃদ্ধেঘু চ শুজ্ঞঘত্ডি যাদৃশং ত্য) তস্য 
কর্তব্যম আরোপিতম্‌ । 

৬॥ ধর্ম্মযুভানাং চ তু খুলু নান্তি পরত্র বিচারণা । 

৭।. সর্ব চ মন্থষ্ঠাঃ ধর্শ্মচরণেন অভভ্যুন্থতাঃ অভুষ্পমিত্তযত্তি চ এব ॥ 

বাঙালী এঁতিহা সিকগপের মধ্যে যাহারা অশোকাহ্শ।সনের চর্চা করেন, 
ভাহাদের কেহ যদি আমাদের প্রাকৃত অহ্ববাদে অশোকের ভাব ও ভাঘার 
ব্যতিক্রম দেখিতে পান এবং উহার কোন অংশের কোনরূপ ক্রটি সংশোধনের 
নিদ্দেশ দিতে পারেন ভবে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হইব । এই উদ্দেশ্যে 
আমাদের প্রাকৃত অনুবাদ অন্যত্রও প্রকাশিত হইয়াছে । 


রাণী আগাথোক্রাইয়া 
অমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী 


নামটা একটু অন্ভুত শোনালেও ভারতের প্রথম রাঙ্রত্বকারিসী রাণী 
ছিলেন আগাথোক্রাইয়া । জ্ঞাতিতে তিনি ছিলেন গ্রীক । তার সম্বন্ধে 
কোন কথাই প্রাচীন কোন গ্রন্থে লেখা নেই ; তার সময়ের কোন শিলা- 
লিপিও আবিস্কৃত হয় নি) তবুও অনেক কথ।ই জেনেছি আমরা 
আগ!খে।ক্রাইয়া সম্বন্ধে । তায় কথা বলার আগে তর সমসামায়ক ভারতীয় 
ইতিহাসের গ্রীক যুগের কথ৷ কিছু বলব । 

মহাবীর আলেকৃজ্াগডারের মৃত্যুর পর তার বিশাল সংস্রাজ্্য তার 
সেনাপতিদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায় । সেলুকাসের ( Solencus | ) 
দখলে আসে সিরিয়া ও তার পূর্বদিকস্থ দেশসমূহ । কিন্তু অচিরেই 
চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য্য ভারতবর্ষস্থত স্থানগুলি করায়ত্ব ক'রে নেন। ফলে 
সেলিউকিড, সাম্রাজ্যের পুর্বলীমা নির্ধারিত হয় হিন্দুকুশ পর্বত দিয়ে । 
হিন্দুকুশের উত্তরে বাকৃত্রিয়া ( ৪০/৭ ) ছিল অদুল এশ্বর্ঘ্যে তরা 
লেলিউকিড, সাআাজ্জযের একটি উল্লেখযোগ্য প্রদেশ । খৃঃ পূঃ তৃতীয় 
শতকের শেষার্ধে বাক্জ্িয়ার শাসনকর্তা দ্বিতীয় দিয়দাতের (1)i০dotos 11) 
সময়ে ব।ক্ত্রিয়া। স্বাধীনতা ঘে।ষণা করে এবং চিরদিনের জস্থে সেলিউকিড, 
লাআাজ্য থেকে বিচ্ছিল্ হ'য়ে যায় ৷ 

সিরিয়ায়াজ তৃতীয় আস্তিয়োক ( Antiochus 111) বাক্ত্রিয়াকে 
আয়ত্তে আনবার বহু চেষ্টা করেন এবং প্রায় ত্বছর যুদ্ধ করেন বাক্‌ত্রিয্নার 
রাজা প্রথম ইউধিদিমের (19075455285 ] ) সঙ্গে । যুদ্ধ বিরতির সর্ত 
ঠিক করার জন্যে শেষ পর্য্যন্ত ইউথিদিমের তরুণ পুত্র দিমেত্রিয় 
( Demetrius I ) প্রেরিত হন আত্তিয়োকের রাজধানীতে । দিমেত্রিয়ের 
অমিন্দা সৌস্পর্ঘয ও ব্যক্তিত্বে আস্তিয়োক এতই যুদ্ধ ছন যে অবিলম্বেই তিনি 
ইউণ্িদিমকে বাকৃত্রিয়ার রাজ্রা বলে স্বীকার ক'রে নেন এবং দিষেত্রিয়ের 
সঙ্গে তার এক কন্যার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হুন : 


১৫৬ ইতিহাস এম খণ্ড 


পিতার মৃত্যুর পর স্াজ্জত্ব লাভ করার কিছু পর পৃঃ পুঃ দ্বিতীয় শতকের 
প্রথম দিকে দিমেত্রিয় ভারতবর্ষের দিকে অভিযান করেন এবং মোর্য্য 
সাআ্াজ্যের বিখ্যাত রাজধানী পাটলিপুত্র (পান! ) পর্য্যন্ত এসে প্পৌছন । 
কিন্ত ওদিকে এবুক্রতিদ ( Eucratid০৪ 1 ) নামক একজন শক্তিশালী 
পুরুষ দিমেত্রিয়ের অহ্পশ্থিতির স্থযোগে বাকৃত্রিয়ার় গোলযোগ সাষ্টি 
করেন । ফলে দিমেত্রিয়কে অচিরেই বাকৃত্রিয়ায় ফিরে ঘেতে ছয় এবং 
এবুক্রতিদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হ'তে হয়। সে যুদ্ধে শেষ পধ্যন্ত দিমেজরিয় 
পরান্তিত ও সম্ভবত নিহত হন । বিজয়ী এবুক্রতিদ বাক্ত্রিয়ার রাজা 
হ'য়েই দিমেত্রিয়ের মত ভারতবর্ষে অভিযান করেন এবং উত্তর পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের কিছু অংশে আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্ত 
কিছুদিন বাদে বাকৃত্রিয়ায় ফিরবার পথে খুব সম্ভব দিমেত্রিয়ের এক পুত্র 
কর্তৃক নিহত হুন ৷ 

এই সময়কার ইতিহাস বল সংঘাতের জটিলতায় ভরা ৷ প্রাচীন 
লেখকদের লেখায় সামাস্য যা কিছু জালা যায়, তাও অত্যন্ত অল্পষ্ট । এই 
সময়কার ইতিহাসের উপাদান হিসাবে কতকগুলি মুত্রাই আমাদের সম্বল । 
মুড্রাতাত্বিকরা তাই দিয়েই বহু বছরের গবেষণায় অনেকটা ম্বলংবন্ধ 
ইতিহাস গড়ে তুলেছেন । বাক্ত্রিয়র সমসাময়িক রাজ! হিসাবে 
ইউথিদিম বংশের পাঁচজন এবং এবুক্রতিদ বংশের তিনক্রন রাজার মুদ্রা 
আবিষ্কৃত হয়েছে । এদের মধ্যে এবুক্রতিদের পুত্র হেলিয়ত্রেয়ই 
(101511০0194 ) বাকৃক্রিয়ার শেষ গ্রীক রাজ্ঞা। ইন্দোসিথায় যাঝবরদের 
দ্বারা বিতাড়িত হ'য়ে শেষ পর্ধ্যস্ত তিনি ভারতে রাঞ্জ্য স্থাপন করেন। 

আকারে ক্ষুদ্র হ'লেও বাকৃত্রিয়ার গ্রীক মুড্ডাগুলিতে সমসাময়িক 
ইতিহাস -বিচিত্রভাবে প্রাতি্ষলিত হয়েছে । এই মুদ্রার মুখ্যদিকে 
( 0৮৮০7২০ ) ভিন্ন ভিন্ন রাজার আবক্ষ মুত্তি আস্ধত থাকে ; শিল্প স্থির 
দিক থেকে তেমন বাশ্ডব ও জীবন্ত মৃত্তি প্রাচীন কেন আধুনিক কালের 
মুডাতেও বিরল । মুদ্রার গৌণ দিকে (৮০৮৪৮এ০) বিভিন্ন গ্রীক দেবদেবীর 
মুত্তি এবং গ্রীক ভাষায় রাজার নাম ও বিরুদ € 918৮0১৩৮ ) দেখা যায় । 

ভারতবর্ষে রাজ্রত্বকারী রাজ্ধ৷ হিসাবেও এবুত্রতিদ ও ভার পুত্র হেলিয়ক্রেয় 
ছাড়া প্রায় পঁচিশ জন রাজা ব্রাণীর মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে । তাদের মধ্যে 
অনেকেই প্রায় একই সময়ে উদ্তর-পস্চম সীসান্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের 


তয় সংখা ্বাঈী আগাখোক্রা ইরা ১৫৭ 


বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব ক'রে গিয়েছেন ॥। ভারতে বাজত্বকারী গ্রীক রাজাদের 
সুরা মোটামুটিভাবে বাক্ত্রিয়ার গ্রীক সুক্রার অনুরূপ হলেও ভাষাগত 
সাতস্ত্রোর জন্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ মুড্রাগুলির মুখ্য দিকে রাজ্ঞাপ্র আবক্ষ 
মুত্তির সঙ্গে গ্রীক ভাষায় রাজার নাম ও বিরুদ লেখা হত এবং গৌণ দিকে 
গ্রীক দেব-দেবীর মৃত্তির সঙ্গে ডান-দিক থেকে বাঁদিকে লেখা ক্ষরোণ্টী 
অক্ষরে লেখা হ'ত পূর্বোক্ত গ্রীক ভাস্যের যথাযথ প্রাকৃত অনুবাদ । 

ভারতবর্ধে ব্রাজত্বকারী শ্রীক রাজ্ছাদের মধ্যে মহারাজ মেনস্ত্রই 
( Menandor ) ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত । প্রথম জীবনে এই মেনন্দ্র 
খুব সম্ভব দিমেত্রিয়ের সেনাপতি ছিলেন । পরে বাক্ত্রিয়ায় দিমেত্রিয়, 
এবুক্রতিদ ও দিমেত্রিয়ের চার পুত্রের মৃত্যুর পর ভারতীয় গ্রীক রাজ্যের 
তিনি রাজ। হয়ে বসেন । 

মেনন্দ্রের মহিমী ছিলেন আগাোক্রাইয়া । নামের সাদৃশ্য থেকে বেশ 
বোকা যায় যে, তিনি ঝ।ক্ত্রিয্লার রাজা আগাপোক্রেয়ের ( Agathocles ) 
ভগিনী ছিলেন । ব।কৃত্রিয়ায় প্রচলিত একটি বিচিত্র রৌপ্য মুদ্রা থেকে 
আবার জ।না যায় সে, আগাথোক্রেয় ছিলেন পূর্বোক্ত ভারত 'অভিযানকারী 
রাজা দিমেত্রিয়ের পুত্র । অতএব দেখা যাচ্ছে দিসেত্রিয়ের কন্যা ভিলেন 
আগাখোক্রাইয়। । দিসেত্রিয্পের সঙ্গে আগাখোক্রাইয়ার সম্পর্কের আরও 
নির্দেশ পাওয়। যায় আগাথোক্লাইয়ার একটি তাতমুত্রায় । সে মুদ্রার 
গৌণ দিকে “উপবিষ্ট হেরাক্রিসের” যে মুন্তি আছে, সেটি দিমেত্রিয়ের পিতা 
প্রথম ইউথিদিমের মুদ্রার অহৃকরণে "আকা । 

“মিলিন্দ প্রস্লে” লেখা আছে যে, মেনভ্দ্র ( ব! মিলিন্দ ) পুত্রের হাতে 
ব্রাজ্যভার দিয়ে ধর্সকার্ধ্যে ব্যাপৃত হুল) মুদ্রার প্রমাণ থেকে মলে হয় 
লেকখা ঠিক নয় । তার কারণ মেনন্দ্রের মৃত্যুকালে সার পুত্র স্্রাতো 
(905৮০ I ) নাবালক ছিলেন। অপরপক্ষে প্লতার্ক ( Plutarch ) 
লিখে গেছেন যে, মেনন্দ্র যুদ্ধকালে তার শিবিরে প্রাণত্যাগ করেন। একথাই 
বেশী নির্ভরযোগ্য । 

মেনন্ত্রের আকশ্মিক মৃত্যুতে নাবালক পুত্রকে নিয়ে আগাথোক্লাইয়। 
খুবই বিপদে পড়েন। চারিদিকে শক্ত । বিশেষকরে তখন এবুক্রতিদের 
পুত্র হেলিয়ক্রেয বাক্ত্রিয়া৷ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের 
আপ্রাণ চেষ্টা করছেন । তিনি একজন বড় শক্ত । 


১৪৮ ইতিছাস ৯ম খণ্ড 


কতকগুলি লেখাবিদ্বীন র্ণমুদ্তায় এই সময়কার অবস্থা প্রতিফলিত 
হয়েছে । এই সুগার মুখ্য দিকে তথাকথিত গ্রীক দেবী এখেনার 
( Athena ) শিরন্ত্রাণ পরিহিত (179170965 ) আবক্ষমুত্তি আছে ; 
আর গৌণ দিকে আছে এখেনার বাহন পেচকের মৃত্ডি । এখেনা ও 
পেচকের এইরকম মুণি আবার মেনজ্ঞ আীবিতাবন্থায় তার একটি র্রৌপ্য 
মুদ্রায় অস্থিত করেন ; তাই কোন কোন স্ুদ্রাতাত্বিকের মতে লেখাবিহীন 
এই স্বৰ্ণমু্জাটি মেনস্ড্রেরই মুভ্রা। কিন্ত এই মত বিচারসহ নু । কেনন! 
্রণসুত্তা নির্মাণ করা৷ ছিল তখনকার দিনে অত্যন্ত উল্লেখঘোগ্য ব্যাপার । 
মেনন্তরের মত বিখ্যাত রাজা কোন দ্বর্ণসূত্রা নির্মাণ করালে তাতে নিজের নাম 
নিশ্চয়ই দিতেন । আলোচ্য ন্বরণৃযুদ্রা মেননৰ নির্মাপ করান নি, করিয়ে 
ছিলেন আগাখোক্রাইয়া এবং তাতে নাম না লেখার বিশেষ কাণ ছিল । 

মেনজ্ব্ের মৃত্যুর পরে আগাখোক্রাইম্াকে রাজ্যব্যবস্থা পরিচালন 
ব্যাপারে খুবই অনিশ্চয়তা ও দ্বিধার পড়তে হয়। পুত্র নাবালক, নিজে 
মহিলা ; চারিদিকে শত্রু । এই অবস্থায় ভিল্ল জাতীয় প্রজাদের শাসন 
করা কম কঠিন ব্যাপার নয় । গ্রীক সেনাপতি ও যোদ্ধার। তাকে লদর্থন 
করলেও ভারতীয় প্রজ্ঞাপু্জ নিশ্চয়ই নারীর বশ্যতা দ্বীকার করতে রানী 
হয়নি । অবস্থা আলোচনা করার জন্যে তাকে অঙ্গত যোদ্ধা ও প্রজাদের 
রাজ্রসভায় আহ্বান করতে হয় ॥। সেই সভায় উপহার দেবার জন্চে কিছু 
ব্ৰৰ্ণমূজ্ৰ৷ নির্মাণের প্রশ্থ ওঠে । কিন্ত কোন্‌ নাম তাতে দেওয়া যায়? 
নাবালক রাজপুত্রের নাম দেওয়ার অর্থ হয় না ; নিজের লাম দিতেও তিনি 
দ্বিধাবোধ করেন, কী জানি জনসাধারণ যদি ত! অনুমোদন লা করে । 
তব সে মুদ্রায় নাম লা দেওয়াই ঠিক হয়। ভৰে তাতে এমন কিছু 
অস্কিত হ'ল যাতে কারও বুঝতে বার্ী না থাকে যে কে তা অঙ্কিত 
কৰরিয়েছেন। 

মেনন্দ্র তার এক প্রকার রৌপ্য-মুড্রায় আরাধ্য। গ্রীক দেখী এখেনায় 
শিরস্ত্রাণ-পরিছিত আবসক্ষমূর্ত্তি ও এখেনার বাহন পেচকের মৃ্তি অক্ধিত 
করান । মেনন্দ্রের রাজ্যের উত্তরাধিকারিপী সেই বিশেষ মুদ্রায় অন্নুকরণে 
পার লেখা-বিহীন খ্বর্পসূদ্রা নির্মাণ করালেন £ মুখ্য দিকে অস্বিত হ'ল 
এখেনার সূতির স্থলে আগাখোক্রাইয়ার নিজের সুদ্তি আর গৌশ দিকে 
থাকল এণে'্স দেশের পেচকের পরিবর্তে ভারতীয় পেচকের মুত্তি। 


ওল সংখ্যা ব্রাণী আগাথোক্রাইয়া ১৫৯ 


নাম চিহ্ন (56০5০2755) হিসাবে লেখা হ'ল গ্রীক “আলফা।”__অর্থাৎ A 
আগাগোক্রাইয়ার নামের আদি অক্ষর ।---বলা বাহুল্য, রাজ-সভায় অ।হুত 
বিশিষ্ট ব্যক্তির অনিন্দ্যস্বুন্দরী বিধবা মহিসী সেই আগাণোক্রাইবাকে মেনন্দ্রের 
ল্লাজ্যের অধিকত্রী বালে ন্বীকার ক'রে লিলেন। 

নিজে রাজ্যতার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আগাপোক্রাইয়। এক প্রকার 
রৌপ্যমুজা নির্মাণ করান ॥ সে মুদ্রার মুখ্য দিকে ভাব্রতীয় প্রথায় বেণীবদ্ধ 
তার আবক্ষসুত্তি দেখা যায়; তার সঙ্গে গ্রীক ভাষায় ঘা লেখা হয় তার 
অর্থ--“মহারাণী দেবী-সৃশা আগাঘোক্রাইর়ার (মুক্তা )৮। গৌণ দিকে 
থাকে পুত্র স্্রাতোর যোল্ছ,মুদ্তি ও প্রাকৃত ভাষায় ক্ষরোর্টী অক্ষরে লেখা 
ভার নাম ও বিরুদ-_“মহয়জস ত্রতরস অমিকস স্তস”--_মছারাজ ত্রাপকর্তা 
খানিক আ্রাতে।র (মুদ্রা) ৷ এ মুডার তাৎপর্য অহুধাবন যোগ্য । শ্ৰীক যোদ্ধা 
ও রাজকর্মচারীদের কাছে মহারাপী আগাখোক্রাইপ্রা ছিলেন রাজ্যের প্রকৃত 
অবিকর্রী, তাই মুখ্য দিকে থাকল তার মুত্তি ও অলমুধাব্য গ্রীক লিখন । 
অপর পক্ষে ভারতীয় প্রজ্ঞার চক্ষে নাবালক হ'লেও মেনজ্দরের পুত্র 
স্রাতোই রাজ্যের অধীশ্বর তাই গৌণ দিকে অস্ষিত হ'ল তার যোদ্ধ,মূতি 
ও সর্বজন বোধগম্য ভারতীয় ভাষায় তার নাম ও বিরুদ । 

এই রৌপ্য মুদ্রার সঙ্গে হেরাক্রিসের উপবিষ্ট মৃত্তিযুক্ত পৃর্ধোক্ত তাত্র 
মুদ্রাও তিনি প্রচলন করেন । মুখ্য দিকে তার আগাখোক্রাইয়ার শিরস্তাণ- 
পরিহিত আবক্ষ মুতির সঙ্গে তার পূর্বোক্ত নাম ও বিরুদ অঙ্কিত হয়; 
গৌণ দিকে অবশ্য হেরাক্রিসের উপবিষ্ট সুতির সঙ্গে রৌপ্য মু্জার মতই 
স্্াতোর নাম ও বিরুদ লেখা হয় । বলাবাহুল্য, আগাঘোক্রাইয়া যে মহারাজ 
ইউখিদিমের বংশক্রা সেকথা গ্রীক প্রজ্জাজের অন্ততঃ বোঝাবার জন্যে 
ইউথিদিমের মুদ্রার বিশিষ্ট হেরাক্রিসের মুত্তিটি অস্কিত করা হয়। শ্রীকৃ 
হেলিয়ক্রেয়ের অভিযানের বিরুদ্ধে গ্রীক যোদ্ধা ও বিশিষ্ট প্রজাদের আম্ুগত্যের 
দিক থেকে এই ধরণের প্রচারের প্রয়োজন ছিল । 

এইভাবে কিছুদিন চলবার পর নাবালক স্্রাতে৷ ক্রমে শাসনভার গ্রহণ 
করার উপযুক্ত হ'য়ে উঠেন এবং আগাখোক্রাইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে যেতে 
থাকেন । এই অবস্থাটি পরিস্ফট হয়েছে আর একটি রৌপ্য সভায় । এই 
মুদ্রার মুখা দিকে আছে স্াতো ও আগাখোক্রাইয়ার সংযুক্ত আবক্ষমূতি 
আর গৌণ দিকে আছে মেলন্দ্রের মুদ্রার বস্্রনিক্ষেপকারিশী এখেনার মুত্তি । 

৭ 


+৬০ হতিহাল নম খং 


এর মুখ্য দিকের গ্রীক ও গৌণ দিকের প্রাকৃত লিখন সমার্পক---“মহারাজ্জ 
আ্ণকর্তা সত্রতো ও আগাপোক্লাইয়ার (মুদ্)”। এতে বোঝান হয়েছে 
স্রাতোই রাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বর, আগাথোফ্রাইয়৷ শাসনকার্য্যের সহায়ক 
ও উপদেষ্ট। মাত্র । তাই তার নামের সঙ্গে রাজকীর কোন বিশেষণ যোগ, 
করা হয়নি। 

এরও কিছুদিন বাদে উপরোক্ত সংযুক্ত সু্তিবিশিষ্ট সুত্রায় অহুরূপ যে 
রৌপ্য মুত্র প্রচলন করা হয়, তার গৌণদিকে প্রাকৃত ভাষার লিখনে 
আগাথোক্লাইয়ার নাম দেখা যায় না। এর অর্থ স্ুম্প্ট । স্রাতে তখন 
প্রায় সাবালক ছয়ে উঠেছেন এবং নিজ্জেই রাজ্যতার গ্রহণ করতে সমথ । 
ভারতীয় প্রজাদের কাছে আগাথোক্লাইয়ার নাসের সার্থকতা ছিল না, শুধু 
শরীক প্রজা ও যোদ্ধাদের অবগতি ও মনোরঞ্জনার্থেই বোধ হয় মুখ্য দিকে 
আগাখোক্রাইয়ার মৃত্তি ও (গ্রীক ভাষায় ) নাম সংযুক্ত হয় । 

এর পরের কোন মুড্রাতেই আর আমর। আগ।ণে।ক্লাইয়ার যুত্তি বা নাম 
দেখি না। আ্াতোর নামেই এর পর থেকে মুদ্রা প্রচলিত হয়। 

শুধুমাত্র মুদ্রা আবিষ্কার ও মুদ্রাতত্বের গবেষণার দ্বারাই যে অতীত 
ইতিহাস জানা সম্ভব, তার সুন্দর দৃষ্টান্ত ভারতে ব/জবকারণী গ্রাক রাণীর 
এই কাহিনীটি । 


কালিদাস বণিত ভারত 
শ্রীবিজয়নাথ সরকার 
ভুমিকা! 


বহু বৎসর পূর্বে, ১৯১৫ খৃষ্টানদের ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে রাজসাহী 
সহরে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির এক অধিবেশনে উপরি শীর্ষক এক বাঙলা 
প্রবন্ধ আমি পাঠ করি । তাহাতে কালিদাসের কাব্য এবং নাটক সমূহে 
ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় এবং প্রাকৃতিক 09০৫ চ51)5 সম্বদ্ধে যে সকল উল্লেখ 
আছে তাহা আলোচিত হয় । 

তখন আমার জ্ঞান অল্প ছিল । আর তাহার পর কালিদাসের কাল 
সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে । তদহুসারে প্রবন্ধের পরিবর্তন 
কর! হইল । 

কালিদাসের পর ১৪০০ বৎসর অতীত হইয়াছে । এর মধ্যে ভাল্পতবর্ধে 
পাঠান, মোগল এবং বৃটিশ শাসন প্রবৃতিত হওয়ায় তারতের রাষ্ট্রে ও 
সমাজে নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে । বৃটিশ শাসন কালেই রবীন্দ্রন।খ খেদ 
করিয়া লেখেন, কালিদলের কালে যে ভাব্রতবর্ধের 'মধ্যদিয়া মেখদূতের 
মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবন স্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে__সেখ/ন হইতে 
কেবল বর্ষ।কাল নহে, চিরকালের মত আমরা নির্বাসিত হুইয়াছি।' 

তখনও ভ।রত কালিদাসের কালের মত অখণ্ড ছিল । 

আমার প্রবদ্ধও তদনূসারে লিখিত হয়। কিন্তু বিধির বিধানে, ১৯৪৭ 
সষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে পাকিস্তানের সৃষ্টি হওয়াতে ভারত খণ্ডিত 
হইয়াছে এবং যদিও উভয় খণ্ডে ব্যক্তিগত উদ্ভম বিরোধী এক হুতন শাসন ও 
সমাজ নীতির প্রবর্তন হইয়াছে, বান্তবিক ইহাতে এক যুগান্তর হটিয়াছে। 
এখন পুরাতত্বের খনিন্বরাপ পূর্বপ্রান্তে বরেন্দ্র ও পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিম প্রান্তে: 
পেশবার ও সিন্ধুদেশ পাকিস্থান ভুক্ত ছইয়াছে। কালিদাসে এই হই 
প্রান্তের উল্লেখ আছে । তাই প্রবন্ধে তাহা বিচ্ছিহ্ব কর। সম্ভব হুইল না? 


১৬২ ইতিহাস নম খণ্ড 


কালিদাসের প্রতিভা 

সাতখানি প্রস্থ কালিদাসের রচিত বলির! প্রচলিত আছে । অভিজ্ঞান- 
শকুস্তল, বিক্রমোর্ধশী এবং সালবিকাপ্রিমিত্র নাটক এবং রঘুবংশ, কুমার- 
সম্ভব, মেঘদূত এবং ফতুলংহার কাব্য । এই সব গ্রন্থে প্রকাশিত কবিবরের 
অলৌকিক এবং বিচিত্র জ্ঞাজ এবং রচনা সম্পূর্ণ ভারতীয় এবং ( অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ভারতে বৃটিশ অধিকারের পর ) বিদেশ্টীয় সুধীগণকে মোহিত 
করিয়াছে । প্রাচীন কালেই চীনদেশে কালিদাসের গ্রন্থের অনুবাদ হয় । এবং 
১৩৯০ শতাব্দীতে বরক্গলে কাকতীয় রাজবংশের আমলে মল্লিলাথ ভাহাপ্র 
টাকা লেখেন । তারপর, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়দ জোগ্স কতৃক 
অজিজ্ঞান-শকুম্তলের ইংরাজী অন্গুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে কালিদাস 
সম্বদ্ধে চর্চা হইতে থাকে এবং সকল দেশের পণ্ডিতগণ কালিদাসের উক্তির 
যথার্থতা মানারূপ বিচারে ও প্রমাশে বিবেচনা করিতে ব্যগ্র হুন। 
কালিদাসের প্রতিভার প্রভাব এশিয়া ও ইউক্লোপ ছাড়াইয়া আমেরিকা 
মহাদেশে বিষ্তৃত হইয়াছে । জগৎ-সাহিত্যে কালিদাসের প্রতিভার এই 
প্রসার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া University of Csliforniaর পণ্ডিত 
আর্থার রাইডার লিখিল্লাছেন, ‘How explain a roputation that 
maintains itself indoefinitoly and that conquers a now 
continent after a lapse of 67699) hundred yoars ?' 
Dent's University Library Edition of 1912, p. xvi ) 

কালিদাসের গ্রন্থে আনয় নালা শাস্ত্রের, পশ্ষিতত্ব, meteorology, 
প্রাচীন ভারতের নদী-পর্যতের সংস্থানের উদ্দেশ পাই ৷ কিন্ত ডাহার কাব্য- 
নাটকে এই বিশাল ও বিচিত্র মহাদেশের রাষ্ট্রীয় ও প্রাকৃতিক ( politica) 
and geographical) তথ্যের যে সকল উল্লেখ পাই তাহা অতুলনীয় । 
এই সকল তথ্য এমন প্রাসঙ্গিক ভাবে, এমন মনোহারী জ্ঞান-দীশ্ত ভাষায় 
লিপিবন্ত আছে যে তাহাতে মোহিত হইতে হুয়। অন্য সংস্কৃত কবিগণ 
স্থান বিশেষের ভৌগোলিক তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন । কালিদাসের 
লেখনী এই মহাদেশের সর্বপ্রদেশ স্পর্শ করিয়াছে । 

প্রাচীন গ্রীস বা এটিকা সন্বঙ্ধে ইংরাজ কবি বায়রন লিখিরাছেন, 
‘Wherever we tread, it is haunted holy grouud. Nov earth 
of thine is lost in vulgar mould. But one vast realm of 
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wonder sprcads ৪৮০87005200. all) tho Muso’s tales soom 
৮9101, 
Childe {larold, canto IT, v. 88. 
কালিদাস সব্বদ্ধে তাহা শ্ৰদেশীয় ও বিদেশীয় পাঠক এবং ভারত-ভ্রমণ- 
কারীগণ অনুরূপ ভাবে অভিস্তুত হন এবং তাহার উক্তি প্রামানিক ধরিয়া 
ভাঁহার কাল নির্ণয়ে এবং তাহার কালের ভারতের রাষ্ট্রীয় এবং সাসাক্রিক 
অবস্থায় চিত্র উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হন ॥ 


কালিদাসের কাল 

কালিদাস সঙ্গ্ছে বহু গল্প ও প্রবাদ প্রচলিত আছে, বিশেষ করিয়া 
বলদেশে । কিন্ত লেগুলি ভিত্তিহীন । এমন কি যে উজ্দয়িনী নগরে, 
বিক্ৰমাদিত্য নামে কোন সম্রাট আবিভুর্ত হন এবং কবি কালিদাস যে 
তাহার সভাসদ ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া ষায় সা) বরং মনে হয় 
তিনি কোন রাজ্ঞসতা৷ বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট না থাকিয়। সম্পূর্ণ স্বাধীন 
চিত্তে তাহার অপূর্ণ লাহিত্য রচনা করেন । কালিদ।স যে কোন দেশে এবং 
কোন সময়ে বিদ্ধমান ছিলেন তাহাও অপরিজ্ঞাত। কালিদ।স নামটি বিচিত্র 
বটে ৷ বর্তমান কালে বাঙ্গলার বাহিরে ইহার প্রচলন নাই । কিন্ত তাহ! 
হইতে তিনি বে বঙ্গদেশবাসী ছিলেন তাহা বলা যার না কারণ কালিদালের 
১২০০ বৎসর পরেও যোধপুর বাসী রাঠোর বীরের নাম দুর্গাদাল পাওয়া 
যায় যে নাম বাঙ্গলার বাহিরে প্রচলন নাই । 

কিন্ত কালিদাসবপিত ভারতের কথা আলোচনা করিতে হইলে তাহার 
কাল নির্ণয় কর! প্রথম আবশ্যক । এখন দেখা! যাইতেছে যে ধৃষ্টীয় ষষ্ঠ 
শতাব্দীর মাবামাকি সময়ে গুপ্তসাস্রাজ্যের অবসানের পর কালিদাস 
বিদ্যমান ছিলেন । 

সাহার নামের প্রথম উল্লেখ রলাজ। হর্যবদ্ধনের রাজকবি বাপতট রচিত 
হুর্ধচরিতে একটি প্লোকে পাওয়া যায় । 

হর্যবদ্ধনের রাজত্ব কাল ৬০৭ হইতে ৬৫৭ খৃষ্টাব্দ ধরা হয়। সেই সময় 
দাক্ষিপাত্যে বাদামি অধিপতি পুলকেশী নামাঙ্কিত এবং ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে 
খোদ! এক প্রস্তরলিপি বিজাপুর সহরের দক্ষিণে প্রাচীন বাদামী রাজধানীর 
কিছু পূৰে মালপ্রভা নদীর দক্ষিণ তারে স্থিত প্রাচীন আইছলি নগরের 


১৬৪ ই(তিহ।স ৯ম খণ্ড 


ধ্বংশ!বশেষ মধ্যে ১৮৭৫ স্বষ্টাব্দে পাওয়া যায় । ইহাতে কালদাসের উল্লেখ 
আছে। 

“Aihole, 50019208 Ayyavoulo is in Lat, 16° 11)" N. and 
Lung ‘75° 57' E. on the right bank of the Malaprubha 
river in the Hungund Taluka of the Kaladgi ( Bijapur ) 
District (Indian Autiquary 1979, p. 237-245) 

এখন এই সময়ের কত পূর্বে কালিদাস বিদ্মান ছিলেন তাহা বিচার 
করিতে হইবে । 

কালিদাসের কাল নিদ্ধ1রণ ( এবং তাহার বর্ণনার আলোচনা ) করিতে 
হইলে গুপ্ত সাড্রাজ্য স্থাপন ( ৩২্খৃষ্ট/ব্দ ) হইতে দশপুর-রাজ যশোধর্ম। 
কতৃক হুণ বিজ্ঞয় (৫৩৪ খৃষ্টাব্দ ) পর্যন্ত এবং তৎপশ্চ!ৎ হর্যবর্ধল দ্বিতীয় 
পুলকেশীর অভ্যুদয় পর্যন্ত প্রায় এক শত বৎসরের উত্তর ভারতের 
রাষ্ট্রীয় ব্যাপার এবং তৎসঙ্গে পারশ্যদেশে সমসাময়িক সসানীয় রাজবংশের 
কার্যকলাপ আলোচনা আবশ্যক । এই সময়ের একটা chronology 
এবং গুপ্ত রাজগপের একটা genealogy € Appendix 1 & 2 রাপে ) 
এই প্রবন্ধে যোগ করা হইল । 

এই আলোচনা আর্ত হয়_-১৮৮৮ বৃষ্টাব্দে Jobn Faithful Floot 
কর্তৃক প্রাচীন গুপ্ত লেখমালার (Corpus lnscriptivnuim Indicarum, 
V০]. 111 ) প্রকাশ হইতে । 

বহু ভারতীয় ও ইউরোপীয় মনীষী ইহাতে যোগ দিয়াছেন । তাহাদের 
কার্ষের কথ কিছু বল৷ আবশ্যক । 1৩০৮ স্বয়ং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে Bombay 
Civil Service ভুক্ত হইয়া এ প্রদেশে আসেন এবং ত্রিশ বৎসর কার্য 
করিয়া দেশে কফিরিয়৷ যান । কাহার সমসাময়িক বমেশচন্দ্র দত্ত বাঙ্গলায় 
সিভিলিয়ান ছিলেন । ফ্লিট সাহেব বোদ্বাই প্রদেশের John Burgess, 
Johan Buller, কামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, ভগবানলাল ইশ্বজী 
প্রভৃতি পণ্চিতগণের সহকারে [ndian Antiqতar7 পত্রিকা প্রকাশ (১৮৭২ 
সালে আরস্ত) করেন। তিনি ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত Bonbay Branch 
uf the Ruyal Asintio Society of Londouকে উত্দ্ধ করিয়া এ 
অঞ্চলে গুপ্ত সামাক্তোর এবং মহারাই ও কানাড়া দেশের পুরাতত্বের 
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আলোচনার পপ উন্মুক্ত করেন ॥ ৮15৪৮ এর সমসাময়িক ৮17০7 
Smit, উত্তর ভারতে সিভিলিয়ন ছিলেন / তিনিও গগুলাআড্ের ও 
তাহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রাচীন ভারতের পুরাতত্বে অশেস দান করেন 
এবং ত্রিশ বৎসর কার্ধ করিয়। স্বদেশে ফিরিয়া যান । 

গুপ্ত সস্রাটগণের ইতিছাল চর্চার দ্বিতীয় উপ৷দান তাহাদের প্রচলিত 
(বর্ণ) মুদ্৷। তাহা ভারতের লালাস্থানে পাওয়া গিয়াছে এবং বর্তমানে 
দেশের ও বিদেশের নানা স্থানে রক্ষিত আছে । এই মুদ্রার প্রতিকৃতি এবং 
গুপ্ত রাজগণের ইতিহালের আলোচন! সহ 4A Catalogne of Gupta 
Coins in the British Miuseum লামে এম প্রাথমিক প্রস্থ ১৯১৪ 
সালে জন এলান কর্তৃক প্রকাশিত হয় তাহ।তে জানা ধায় যে গুপ্ত 
রাঞ্জগণ তুহাদের পূর্ববর্তী কুষাণ রাজ্ঞগণ হইতে মুড! প্রচলন প্রথা গ্রহণ 
করেন । এই ছুই রাজবংশের মুদ্রা বরেশ্দে পাওয়া গিয়াছে । 

গুপ্ত যুগে সং্কত স।ছিত্যের উদ্ভব সম্বন্ধে অলোচন। করিয়া বুলর ১৮৮ 
খৃষ্টাব্দে জার্মান ভাম।য় এক নিবদ্ধ প্রকাশ করেন । বহুবৎসর পরে তাহার 
ইংরাজী অনুবাদ Indian 4১061 পত্রে প্রকাশিত হয় (8989, 
pages 29 etc.)i Indian lIlisturical Quarterly পত্রিক।য় 
(1989, pages 98 otc. ) ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার তাহার আলোচনা 
করিয়াছেন । 

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাসের আলোচনার ফলে কালিদাস সম্বন্ধে 
পণ্ডিতদের মধ্যে তুই মতের উদ্ভব হয়__এক মত এই যে তিনি দ্বিতীয় 
চক্দ্রণপ্ত বিক্রমাদিত্যের (9754) ) সমসাময়িক ছিলেন । দ্বিতীয় মত 
তিনি গুপ্ত সাআ!জ্যের ধ্বংসের পরে দশপুর নগরের অধিপতি বিধ্ণুবর্দ্ধন 
ওরফে যশোধর্সা নৃপতির সমসাময়িক, যিনি হুণরাজ্জ মিহিরগুলকে পরাজিত 
করেন। এই যশোবর্মা পরাক্রাস্ত রাজা ছিলেন কিন্ত কতকাল রাজত্ব 
করেন তাহা জানা যায় না। তাহার কয়েকটি লিপি Fleet-এর Gupta 
Inscritpions এবং ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সরকারের (১৯৪২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) 
Select Inscriptions বহিতে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রাচীন দশপুর 
নগরের বর্তমান লাম মন-দশোর । ইহা উজ্জয়িনী নগরের প্রায় ৮০ মাইল 
উত্তর পশ্চিমে স্থিত । এই সহরের মাইল ছুই দূরে যশোধর্মার প্রশশ্রি-খচিত 
অশোকত্তম্তের দ্যায় বিরাট তুইটি প্রস্তর স্তস্ভের ভগ্নাবশেষ বর্তমান আছে 
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(Fleet, Gupta Inscriptions, Ppp L+2-149 and Arohacological 
Survey uf India Roport for 1995-6 p. 188 ) 

উপরি উক্ত প্রথম মতের সমর্থনে বিজয় চত্্র মলুমদ।র ‘কালিদাস’ লাম 
দিয়। এক পুস্তিকা ১৯১১ খ্ুষ্টাব্দে প্রকাশ করেন । তাহার পুর্বে ডাঃ হ্পলি 
দ্বিতীয় মত উত্থাপন করেন । এই মতের সমর্থনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (1859- 
1992 ) Journa! of the Bibsr and Orissa Society পত্রিকায় 
১৯১৫ এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন । আমার মনে 
হয় কালিদাস যশোধর্মারও পরবর্তী এবং রাজসভা হইতে অসংল্লিষ্ট থাকিয়। 
তাহার সাহিত্য রচনা করেন। 

এই প্রসঙ্গ অনুসরণ করার পূর্বে গুপ্তবংশের রাজত্ব কালে হুশদিগের 
উত্তর-ভারতে প্রবেশ ও অধিকারের কথার বিচার আবশ্যক । কালিদাসে 
ইহার উর্লেখ মাত্র নাই বরং তাহার রঘুবংশ কাব্য রঘুর দিস্বিজয় প্রসঙ্গে 
রঘু পারস্যদেশ জয় করেন এবং হুশদিগকে পরাজয় করেন এইরাপ (অলীক) 
লেখ! আছে । কিন্ত বাস্তবিক হুণগপ কুমারগুপ্ডের রাজত্বের শেযাশেষি 
আগুমানিক ৪৫৭ খৃষ্টাব্দে গপ্তরাজ্যে অভিষান করেন এবং প্রায় ভিশ 
বৎসর প্রবল খাকেন__তাহার পর বুধগুপ্ত (৪৭৬-৫*০ ) রাজ! হইলে দুণ- 
প্রাধাস্য লোপ পায়। কিন্ত আনুমানিক ৫০০ খুষ্টঃব্দে তোরমালের 
অধীনে দহুণগণ ( হয়ত পারস্য দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দ্বিতীয় বার গুপ্ত 
সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন এবং প্রাচীন এরিকিনি ( বর্তমান গ্রাম এরান ) 
অঞ্চল দখল করিয়। লন । বীনা রেল জংসন ষ্টেশনের নিকটস্থ এরাণ নগরের 
ধ্বংলাবশেষ মধ্যে তাহাদের কীতি আছে । তোরমানের পর তাছার পুত্র 
মিছিরগুল হুণদিগের রাজ! হন । তিনি. দশপুররাজ যশোধর্ষা কতৃক 
পরাজিত হইয়া মালব দেশ ত্যাগ করেন । 

৪৫০ শৃষ্টাব্দের.কাছাকাছি হুপদের.ভারত আক্রসণের এক নিদর্শন সম্প্রতি 
পাওয়া গিল্সাছে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত রাজগণের ২১০* ব্বর্ণন্বজ৷ পুর্ণ 
তাম পাত্র ভরতপুর রাজ্যভুক্ত এবং ভরতপুর রাজধানীয় দক্ষিণে স্থিত 
বায়ানা জংসন অর্থাৎ প্রাচীন শ্রীপথ নগরের নিকট ভূমিতে প্রোখিত পাওয়া 
যার । যুস্তাগুলির প্রতিকৃতি ইত্যাদি সহ এক Catalogue of Gupta 
3919. 09809 50 tbe Bayana [Iourd অলতেকরের সম্পাদনায় ভরতপুর 
দরবার কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । তাহা হইতে জালা যায় যে এই 
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hoard-এ চন্রগুপ্ত ৩০, সমুড্রগুপ্ত ১৬, চন্দ্ৰগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৯৮৩ কুমার 
গুপ্ত ৬২৮ কিন্ত স্কন্দগুপ্তের ১টি মাত্র স্বর্ণ মুদ্রা আছে । ইহাতে অস্থঘান 
হয় থে ক্ষম্পতুপ্তের রাজত্বের আরন্ডের ( ৪৫৫ পৃষ্টাব্দের ) দিকে এই অঞ্চলে 
হুণদের অভিযান হয়, যাহার ভয়ে কোন ধনী এই বিপুল অর্থ মাটিতে 
প্রোথিত করিরা দেশ ত্যাগ করেন ॥ 

গুপ্ত সাজাজ্যের কয়েকটা নিদর্শন ( তাত্রলিপি ) বরেন্দ্রদেশে পাওয়া 
গিয়াছে । ১৯১* খৃষ্টাব্দে রাজসাহী সহরে বরেন্দ্র অহ্ুসদ্ধান সমিতি স্থাপিত 
ছয়। প্রায় সেই সময়ে বরেন্দ্র প্রথম গুগ্তলিপি ঈশ্বরদি ষ্টেশনের নিকট 
ধানাইদহ গ্রামে পাওয়া। ষায় । ইহার পাঠোদ্ধারের কৃতিত্ব রাক্রসাহী কলেজের 
তৎকালীন অধ্যাপক রাধা গোবিন্দ বলাকের প্রাপ্য । তাহার পর ১৯৪৭ 
সন পর্ঘন্ত ৯ খানি তাত্রলিপি বরেন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার তালিক! 
( Appendix 8 রাপে ) এই প্রবন্ধে যুক্ত হইল । 

এই তালিকা হইতে দেখ যাইবে যে লিপিগুলি ই কালের । প্রথম 
কালের কুমার গুপ্তের ৪৩৩ হুইতে ৪৪৯ পৃষ্টাব্দ তক পীচখানি লিপি আছে । 
তন্মধ্যে প্রাচীন বাখিগ্রামের নিকট কালাইকুড়ি গ্রামে প্রাপ্ত লিপি থানি 
বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । ডাঃ দীনেশচন্দ্র সরকার ১৯৪৩ সনের Indian 
Historical Quarterly, P. 12 ££. উহার আলোচনা করিয়াছেন । এ 
প্রবন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য আছে । 

কুমার শুপ্ডের পর ২৭ বৎসরের এক ফাক আছে । এই সময় বোধ 
হয় গুপ্ত শাসন হুণ সংঘর্ষে অভিভুত ছিল । তাহার পর চারখানি ৪৭৯ 
হইতে ৪৮৯ বুধগুণ্তের রাজত্ব কালের । তাহার বছবৎসর পরের ৭৪৪ 
খৃষ্টাব্দের এক লিপি দামোদর পুরে পাওয়া গিয়াছে কিন্ত তাহা কোন গুপ্ত 
সম্রাটের কালের তাহা জালা যায় না । 

ভারতে হুণ অধিকারের কোন উল্লেখ রঘুবংশে থাকিল না কেন 
তাহা বুঝা যায় না। কিন্ত এই প্রবন্ধে যথাস্থানে তাহার উল্লেখ কর৷ 
হইবে । 

এখন কালিদাসের কাল নির্ণয়ের কথা অস্সরণ করা যাউক । এ সশ্বদ্ধে 
১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত ১৩৪১ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ পত্রিকায় জ্যোতিষিক আলোচনা করিয়া কালিদাসের কাল ৫৬০ 
খৃষ্টাব্দ বলিয়! সিদ্ধান্ত করেন । তাহার কযেক বৎদর পরে ১৯৪৫ সালে 


১৬৮ ইতিহাস ১ম খণ্ড 


Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Lotters 
Vol. IK, P. 3 তিনি লিখিয়াছেল-_ 

‘A full moon eclipse occurred on the Sth-9th November, 
542 A. D. at the end of which the Moon conjoined with 
the Stsr Rohini (or Aldebaran)'। অভিজ্ঞান-শকুত্তলে সপ্তম 
অন্কের নি্লিখিত উক্তিতে কালিদাস তাহারই উল্লেখ করিতেছেন--“প্রিয়ে 
স্মৃতি ভিন্ন মোহ তমসাদিস্ট্যা প্রমুখে স্থিত।সি মে স্বমুখি, উপর৷গাস্তে 
শশিনা সযুূপগত৷ রোহিনী যোগম্‌।” অতএব কালিদাস ০৪২ থৃস্টাব্দের 
অল্প পরে বিভ্তমান ছিলেন ইহাই প্রবোধচন্ররের সিদ্ধান্ত ? 

এ সিদ্ধান্তের জ্যোভিষিক ভিত্তির বিচার করার মত জ্ঞান আমার লাই । 
তবে মনে হয় কালিদাস গপ্তসাআাজ্যের ধ্বংস €৫০* হষ্টাব্দের ) পর 
তাহার রচনা করেন এবং রঘুবংশ কাব্যে তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন 

‘রদুণামন্বয়ং বক্ষ্যে তন্থবান্বিতবোহপি সন্‌ । 
তদৃগুণে শ্রতিমাগত্য চাপলায় প্রপোদিতঃ ॥' 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সাতখানি উৎক্স্ট গ্রন্থ কালিদাসের স্সচিত 
বলিয়া! প্রচলিত আছে তাহার রচনার জন্য ৪* বৎসর ধরিয়া! কালিদাসের 
সাহিত্যলীল। কাল ৫২* হইতে ৫৬০ ধরা যাইতে পারে ॥ 

পণ্ডিতদের মত যে যশোধর্ম৷ ৫২৫ হইতে ৫৩৫ খুষ্টান্দ তক দশপুরের 
রাজা ছিলেন । গুপ্ত সাম্রাজ্যের এবং তৎকালীন পারস্যের ( শেষ পারলিক 
কাজবংশ 3939917380. দিগের এক chronology (Appendix I) এ প্রবন্ধে 
যুক্ত হইয়াছে । কিন্ত কালিদাস তদহুসারে তাহার রচনা করেন নাই । 
নানা যুগের ঘটনা লইয়! এবং সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া তাহার লেখনী বিহার 
করিয়াছে । এই কথা মনে রাখিয়া তাহার বর্ণনার আলোচল। করিতে হইবে ৷ 


৯ম খও *র্ব সংখ্যা ১৩৬৩ 


ইতিহাস 


বিজ্ঞপ্তি 


ইতিহাস পত্রিকার নবম বধ পুর্ণ হ5ল । অনিবার্য কারণে এই বৎসর 
পত্রিক। প্রকাশে বিলপ্ব হইয়াছে । দশম বষের প্রথষ সংখ্যা শা প্রকাশিত 
হইতেন্ডে । সভ্য ও গ্রাহকদের নিকট বিনীত অগুরোধ শুহারা যেন দশন 
বর্ষের (ভাড ১৩৬৬-_আাবণ ১৩৬৭ ) জন্য দেয় চাদ। পরিনদের কোনাধ্যক্ষ 
আ্রীতড়িৎ্কুনার মুখোপাধ্যায়, ১২৩, বধুলবগান রো. কপিক7ত-১৫- এই 
ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন ॥ অন্যথায় ভি পি যোগে পত্রিক! পাঠান হইবে 
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বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ 
কর্মকর্তামণ্ডলী 


সভাপতি 
& সুয়েল্রদাখ সেন 


সহ-সতাপতি 
আ। জিত্তেজ্ঞ সাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রী সুশোভন সরকার 


কর্ণপচিৰ 
জগ্রতুল চন্র ও 


সহ-কর্মসচিব 


ভজ সোমেন চজ্ঞ মন্দ 
পট শোভন বন্দ 


কোধাধাক্ষ 
জ্রীতড়িৎকুমার দুখোপাধ্যার় 


সুজীপত 

বিষয় 

ইতিহাসের আদর্শ ও প্রণালী 
ওরমেশচল্র মজুমদার 


ছিয়াতুরের মন্বস্তর 
উই্নরেজ কৃষ্ণ লিংহ 


৫ 


মনিপুর বিদ্রোহ ও সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ 
সৌমেন গঙ্গোপাধ্যায় 


সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সামাজিক ভূমিক। 
বিনত্ব ঘোষ 

আচার্ধ বছনাখের রচনাপঞ্জী 

দক্ষিণ ভারতের দেবমূতি 

প্রাচীন ভারতের পুতুল শিল্প 

পুক্তক পৰিচয় 

বাষিক প্মচী 


১৭৯ 


১৮৮ 


১৯৮ 


২২২ 
২২৪ 
২২৬ 
২২৭ 
২৩১ 


মূলঃ 2 প্রতি সংখ্য। _দেড় টাকা, বাধিক-_পীঁচ ট।ক। 


বঙ্গীয় ইতিজাল পরিষদের পক্ষে শরীনরেঙ্গকৃঞ্চ সিংচ কর্তৃক প্রকাশিত এবং শতান্বী 
প্রেস প্রাতেট পিমিটেড, ৮* লোযাব সাকৃলাব রোড, কসিকাত। চইতে সুপ্রিত । 





ইতিহাস 








১৮৭৭ সালে ভারতবর্ষে যে বিমম বিপ্লব ও বিক্ষোভ বিক্ৃতভাবে 
প্রকটিত হইয়াছিল কয়েক নাস পুর্বে তাহার শতবামিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 
এদেশের অনেকে মনে করেন যে ইহাই ভারতের প্রথম দ্ৰাধীনত৷ সংগ্ৰাম । 
সৃতরাং স্বাধীন ভারতবর্ষে ঘে ইহার শত বৎসর পুতি উপলক্ষে মহা সমারোহ 
সহকারে উৎসব হইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক ॥ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই 
বিপ্লব সাধারণতঃ সিপাহী বিদ্রোহ নামে অভিহিত হইত । এই শতবাষিকীর 
সময় অনেকেই বলিয়াছেন যে ১৮৫৭ সনের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত 
স্বরূপ সাধারণের নিকট গোপন রাখিবার জন্যই ইংরেন্দ এঁতিহাসিকেরা 
ইচ্ছা করিয়া এই ভ্রান্ত মত প্রচার করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই বিপ্লবের 
কারণ ও প্রকৃতি কি এই বিষয়ে বহু বাদানমুবাদ হইয়াছে । পুনরায় ও 
প্রসঙ্গ আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে । বিশেষত: আমার 
য।হা বক্তব্য তাহা এ সময় গ্ৰন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পুনরুক্তি 
নিস্প্রয়োনন ৷ কিন্ত এই শতবাধিকী উপলক্ষে যে সমুদয় গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও 
বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে আমাদের দেশে ইতিহাসের আদর্শ 
ও প্রণালী সম্বন্ধে সাধারণ লোকের কি ধারণা তাহার পরিচয় পাওয়া যায় । 
ইহা। আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ॥ 

ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী হইতে আরস্ত করিয়৷ প্রায় লকল 


১৭০ ইতিহাস ৯ম খণ্ড 


শ্রেণীর ভারতবাসীই এই উৎসবে বক্তৃতা করিয়াছেন এবং ১৮৫৭ সনের 
বিপ্রবের প্রকৃতি ও কারণ সম্বন্ধে অতি ল্পষ্ট ভাষায় মতানত ব্যক্ত করিয়৷- 
ছেন। কেবলমাত্র এক শ্রেণীর লে!ক বান গিয়ছে-_বাহাল্রা ভারতবর্ষের 
ইতিহাস অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াছেন অথবা এ বিষয়ে গবেষণা 
করিয়াছেন । এই সমুদয় সভাসমিতিতে তাহাদের কণ্ঠম্বর বড় একট! 
শোনা যায় নাই। অর্থাৎ এতিহাসিক বাদে আর সকল শ্রেণীর লোকই 
এই গুরুতর এঁতিহাসিক সমস্যার সমাধান করিতে বিন্দুমাত্র কুষ্টিত ছন নাই 
এবং কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই ॥ 

কলিকাতায় যখন হাওড়ার পুল অথবা ভিষ্টেরিয়ার স্মৃতি-মন্দির 
নিমিত হইয়াছিল তখন ইঞ্চিনীয়ার ব্যতীত অন্য কেন শ্রেণীর লোক ইহাদের 
গঠন প্রণালী সম্বন্ধে আলে(চনা করেন নাই । সম্প্রতি দামোদর ও অন্যাম্ 
"নদীর জলে বাধ দিয়া ক্ষেত্রে জলদান ও বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন সনবদ্ধে 
যে সমুদয় বৃহৎ পরিকল্পনা হইয়াছে বিশেষজ্ঞ ব্যতীত আর কেহ তাহার 
সহ্বদ্ধে মতামত প্রকাশ করেন নাই । টাটা যখন লোহার কারথান৷ খুলিতে 
মনম্থ করিয়াছিলেন তখন প্রমথনাথ বস্তু প্রভৃতি ভূতত্ববিদগপই মতামত 
ব্যক্ত করিয়।ছিলেন । সাধারণ লোকে ষে এই সমুদয় বিষয়ে মতামত 
প্রকাশ করেন নাই তাহা হইতে প্রমাপিত হয় যে ওীঁহারা বেশ জানেন যে 
এ সকল বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করিতে হইলে এ সম্ব্ধে জ্ঞান লাভ করা৷ 
দরকার । এই শ্রেণীর লোকই যখন ১৮৫৭ সনের বিপ্লবের মত একটি 
ছরাহ এতিহাসিক সমস্যা সম্বন্ধে অনায়াসে ও অকুতোভয়ে প্রকাশ্য সভায় 
স্প্গাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বর্তন করেন তখন বুঝিতে হুইবে যে 
তাহাদের মতে ইতিহাস সম্থদ্ধে জ্ঞান লাভ মান্ৃষমাত্রেরই স্বতঃসিদ্ধ । অর্থাৎ 
এতিহাসিক.উপলন্ধির জন্য কোন বিশেষ অধ্যয়ন বা অস্থুশীলনের প্রয়োজন 
নাই । আমাদের মনই এবিষয়ে প্রামাণ্য । ভার্তবালী মাত্রেরই 
ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করার ভুস্মগত অধিকার আছে । 

ইতিহাসের আদর্শ ও প্রণালী সম্বন্ধে অজ্ঞতাই উপরোক্ত ধারণার মুল 
কারণ । স্বুতরাং এই ছৃইটি বিষয় সম্বন্ধে ধীরভাবে আলোচনা করার 
প্রয়োজন আছে । 

অতীতে কি ছিল অথবা কি ঘটিয়াছিল তাহার যথাযথ বিবরণ দেওয়াই 
ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য । অন্য সব উদ্দেশ্য গৌণ। এই কার্যটি খুব 
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সহজ নহে । চোখের সাননে যে ঘটনা ঘটে তাহার সম্বঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ 
দশীর বিবরণে অনেক সময় গুরুতর প্রভেদ দেখা যায়। বর্তমান কালে 
যে দমুদয় গুরুতর ঘটনা অথবা জন আন্দোলন প্রায়শই ঘটিয়া থাকে তাহার 
সম্বন্ধে যথার্থ সত্য নিরূপণ কন্া কত কঠিন তাহা সকলেই জ্রানেন । 
প্রতিদিনেত্র সংবাদপত্র খুলিলেই দেখা যায় যে অধিকাংশ ঘটনা সম্বঙ্ষেই 
দরকারী বিবরণ ও বিভিন্ন বাক্রনৈতিক দলের অথবা স্থানীয় জ্রনসাধারণের 
মতে প্রকৃত পক্ষে যাহা ঘটিয়াছিল এ দুয়ের মধ্যে অনেক প্রডেদ । এই 
জগ্য কোন কোন সনয় সত্য নিধ্ণা্রণের জন্য তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হয় ৷ 
পরস্পর বিরোধী উক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার প্রমাণের অনৈক্য ও অসাসঞ্রস্ত 
যুক্তিতর্ক সহকারে আলোচন। ও বিচার করির! কতকগুলি মিদিই বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতির অনুসরণপূর্বক বহু আয়াস সহকারে সত্য নির্ণয় করিতে হয়.। 
বহুদিনের শিক্ষ। ও অভিজ্ঞত] ন! থাকিলে কেহ এই কার্য সুষ্ঠুরূপে নির্বাহ 
করিতে পারেন না । 

বর্তমান কালের কোন আন্দোলন ব। ঘটন। সম্বদ্গে বহু প্রত্যক্ষদশী 
ও সমসাময়িক বিবরণ ও দলিল পত্রাদি থাক। সত্বেও যদি তাহার সম্বন্ধে 
সত্য নির্ধারণ এত কঠিন ব্যাপ।র হয়, তবে অতীতের ঘটনা দ্বাদ্ধে যথাযথ 
বিবরণ সংগ্রহ করা কতদূর কই্টসাধ্য তাহা সহজেই অহুমান করা যাইতে 
পারে । সুতরাং অনেক সময়েই যে আমন্রা অতীতের ইতিহাস সন্বদ্ধে কোন 
স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করিতে পারি না ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। 
অতীত যতই সুদূর হুইবে তাহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অথবা 
সমসাময়িক আলোচনা ততই বিরল হইবার সম্ভাবনা ৷ হিন্দু যুগে মৌর্য 
সম্রাট অশোক অথবা গুপ্ত লত্রাট সমুদ্রপুপ্ত প্রস্ততি অসাধারণ পুরুষের 
সমকালীন কোন লোক উহাদের বিবরণ লিখিয়া যান নাই । কয়েকখানি 
শিলালিপি হইতে আমর!) ভাহ।দের সন্ধে কিছু কিছু ক্রানি। অনেক 
রাজারই কোন শিলালিপিও পাওয়া যায় নাই । স্থতর!ং হিন্দুষুগের ইতিহাস 
সম্বদ্গে আমাদের জ্ঞান খুবই সামাস্য । ইহার জগ্য হুঃখ প্রকাশ করা যাইতে 
পারে কিন্ত উতিহাসিকদের প্রতি রাগ করিয়া কোন লাভ নাই। উপযুক্ত 
সাক্ষী না থাকিলে যেমন বিচারক কোন স্থির সিদ্ধান্ডে পৌঁছিতে পারেন 
না৷ প্রমাণপন্খীর অভাবে এঁতিহাসিক তেমনি হিন্দুযুগের বিস্তৃত বিবরণ 
দিতে পারেন ন! ৷ এই সমুদয় কথ) স্মরণ কারলে আমাদের ইতিহাসের 
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আদর্শকে অনেক খাটে! কারয়া আনিতে হয় । অর্থাৎ প্রাচীন হিন্দু যুগের 
রাজনৈতিক ইতিহাস যথাযথ ভাবে লিখিবার সময় এখনও উপস্থিত 
হয় নাই-সে সময় কখনও আসিবে কিনা বলা যায় লা। এখন পর্ঘস্ত 
এই ইতিহাসের নামে যাহা চলিতেছে তাছা ইতিহাসের কাঠামো মাত্র ॥ 
ইহা অনেকটা অস্থিসার কক্কালের মত-_রক্ত মাংস মেদ যুক্ত হইয়! ইহা 
যে কখন জীবন্ত মুতিতে ফুটিয়া উঠিবে তাহা ছুরাশা মাত্র । 

হিন্দু যুগের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ইতিহাসের অনেক উপকরণ আছে । 
কিন্ত এগুলিরও সদ্ধাবহার কর! কঠিন । কারণ যে সমুদয় গ্রন্থে এই উপকরণ 
আছে তাহাদের রচনার স্থান ও কাল নির্ণয় করিতে না পারায় প্রকৃত 
এঁতিহাসিক চিত্র ফুটাইয়া তোলা যায় না। গুরুতর সামাজিক সমস্য 
সম্বন্ধে হিন্দুর বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন মত আছে ; কখনও কখনও একই গ্রন্থে 
পরস্পর বিরোধী মত দেখা যায়। এইগুলির সাহায্যে প্রাচীন হিন্দু যুগের 
সমাজ ও সংস্কৃতির সঠিক ধারণা করিতে হইলে বছ অধ্যয়ন ও গবেষণার 
প্রয়োজন এবং কি প্রপালীতে এতিহাসিক সত্য নির্ধারণ করিতে হয় তাহার 
সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক । এই কার্ধটি. কতদূর আয়াস- 
সাধ্য ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা জানেন । অথচ দেখিতে পাই সকল শ্রেণীর 
লোকই অবলীলাক্রুমে প্রাচীন হিন্দুসভ্যত! ও সংস্কার সন্বন্ধে দৃঢ় মত প্রকাশ 
করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। অনেকেই নিজের ব্যক্তিগত 
মতের সপক্ষে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার দোহাই দেন। অনেক স্থলে একই 
বিষয়ের ছুই বিরোধী দল প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার নজীর দেখান ৷ স্বাধীনত। 
লাভের পর হইতেই রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা 
যাহাতে প্রাচীন হিন্দু 'কালচার' বা কৃষ্টির আদর্শ অনুযায়ী চলিতে পারি 
তাহার জন্য ছোট বড় সকলেই তুমূল কলরব করিতেছেন । কিন্তু যে কোন 
বিশিষ্ট সমস্যাই আলোচিত হয়, তাহার সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুবুগের আদর্শ 
বস্তুতঃ কি ছিল তাহ নির্ণয় করিবার জস্ঠ কেহ কেন আয়াস স্বীকার করেন 
না । যাহারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ গহাদের মতামত শুনিবার কোন আগ্রহও 
বড় একট! দেখা [যায় না। হিন্দু স্ত্রীলোকের নানাবিধ অধিক/র সম্বন্ধে 
কিছুদিন পূর্বে বিধান সভায় যে নৃতন আইন বিধিবদ্ধ হয়, তাহার প্রতিবাদ- 
কারীগণের প্রধান আপত্তি ছিল এই যে ইহা সনাতন হিম্দুধর্নের বিরোধী, 
সুতরাং এই আইন পাশ হইলে হিন্দু সমাজের ধ্বংস হইবে । কিন্তু এই 
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সনাতন হিন্দু ধর্মটি কি জিনিস ওঁতিহ।সিক প্রপালীতে তাহ। নির্ণয় কিবা 
জন্য কোন চেষ্টা দেখা যায় নাই । খ্বাহান্স। এই তর্কবুদ্ধে কোমর বাধিয়া 
অগ্রসর হুইয়াছিলেন প্রাচীন হিন্দু ‘কালচার সন্বঙ্ছে তাহাদের সংস্কারের 
গভীরত! যতদূর বেশী প্রকৃত জ্ঞান ও উপলব্ধির মাত্র। ততদূর কম ॥ 

মুসলমান ও বৃটিশ যুগেত্র এতিহাসিক উপকরণ, প্রাচীন হিন্দু বুগের 
তুলনায় অনেক বেশী । কারণ বিভিন্ন রাজবংশের ও বিভিন্ন স্থান ও কালের 
অনেক লিখিত কাছিনী। প।ওয়া যায়--সনসাময়িক দলিলপত্র এবং গ্রস্থও 
অনেক পাওয়া গিয়াছে । ইউরোপে যে সমুদয় উপকরণের সাহায্যে ইতিহাস 
রচিত হইয়াছে, এই ছুই যুগে ভারুতবর্ষেও তাহার অনুরূপ উপকরণ আছে । 
কি প্রপালীতে এই উপকরণগুঙলির সদ্যবহ।র করিয়া প্রকৃত ইতিহাস রচন। 
করা সম্ভবপর হইতে পারে গত তুই তিন শত বৎসর ধরিয়। ইউরোপে, 
বিশেষতঃ জার্ম।ণী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে, সেবিষয়ে যে আলোচনা ও পরীক্ষা 
হইয়াছে তাহার ফলে প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে ধারপার আমূল পরিবর্তন 
হইয়াছে । পঞ্চদশ, ষোড়শ এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীতেও যাহ! উচ্চাঙ্গের 
ইতিহাস বলিয়া গণ্য হইত, এখন তাহার বিশেষ কোনও মূল্য নাই । প্রকৃত 
ইতিহাস রচনার যে সমুদয় নূতন প্রঙ্গালী এখন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 
হইয়াছে ইউরোপের মধ্যবুগে তাহার কোন ধারণাই ছিল না এবং আমাদের 
দেশে বর্তমান কালেও তাহা নাই । এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধে 
সম্ভবপর নহে । কেবল মূলনুত্রগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচন৷ করিব । 

পূর্বেই বলিয়াছি ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রাচীনকালে যাহ! ঘটিরাছিল 
তাহার যথাযথ বিবরণ দেওয়। । ইহার জন্য প্রথমতঃ চাই প্রমাণ সংগ্রহ । 
যে কোন গ্রন্থ বা দলিলপত্রে আলোচ্য ঘটনার সম্বন্ধে কোনরূপ তথ্য 
পাওয়া যায় বা পাইবার সম্ভাবনা আছে আয়াস সহকারে তাহার সকলগুলিই 
সংগ্রহ করিতে ছইবে । কোন একটি বিশিষ্ট মতের সপক্ষে বা বিপক্ষে 
কোনরূপ ধারণার বশবর্তী হুইয়া কেবলমাত্র তাহার অহুকূল বা প্রতিকূল 
প্রমাণের দিকে নজর রাখিলে চলিবে লা। সর্বপ্রকার পক্ষপাতিত্ব সযত্রে 
পরিহার করিয়। উন্মুক্ত চিত্তে অহ্সন্ধান করিয়া যাহা কিছু আলোচ্য বিষয়ের 
উপর বিন্দুমাত্রও আলে।কপাত করিতে পারে তাহা সযত্বরে সংগ্রহ করিতে 
হইবে । ইহা বিশেষ শ্রম ও আয়াসসাধ্য । কিন্ত ইহাই প্রকৃত ইতিহাস 
রচনার একমাত্র ভিত্তি । 
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এইরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করার পর প্রধান কার্য বিভিন্ন শ্রেণীর প্রমাণের 
মূল্য নিধর্ণরণ করা ॥ ইউরোপে মধ্যযুগে কেবল লিখিত এঁতিহাসিক 
কহিনীর ( Cl॥৮০৷ni০l০১ ) উপরই জোর দেওয়া হইত । কিন্ত এখনকার 
মত এই যে সমসাময়িক দলিলপত্রই সর্বাপেক্ষা মুল্যবান এতিহাসিক 
উপকরণ । অস্ভুক লোক বা অমুক ঘটনা সম্বন্ধে পরবর্তা কালে কোন 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার কি লিখিয়াছেন তাহা অপেক্ষা এ লোক বা ঘটনার 
সম্বন্ধে সমসাময়িক ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হ্ষুত্র ক্ষুদ দলিলগুলিই সত্য নির্ধারণে 
অধিকতর সহায়তা করে-__এই মতই বর্তমানকালে গৃহীত হইয়াছে । 
তারপর দেখিতে হইবে যে দলিলগুলি কি পরিমাণ বিশ্বাসজ্রনক ৷ 
সাধারণতঃ কোন সমসাময়িক দলিল পরবর্তী কালের দলিল হুইতে অধিকতর 
বিশ্বাসজ্রনক । কিন্ত কেবল সমসাময়িক হইলেই কোন দলিল প্রামাণিক 
বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। দেখিতে হইবে যে বণিত ঘটন! সম্বন্ধে 
লেখকের সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করার সুযোগ ও সুবিধা ছিল কিনা, সত্য 
গোপন অথবা বিকৃত করার প্রলোভন থাকা সম্ভবপর কিন! ইত্যাদি। ভিন্ন 
ভিন্ন শ্রেণীর দলিলপত্র কোন ঘটনা সন্বদ্ধে একই বিবরণ দেয় কিনা, এইরাপ 
তুলনামূলক আলোচনাও সত্য নিরাপছণর একটি প্রকৃষ্ট উপায় । 

প্রমাণ সংগ্রহের স্যায় প্রমাণের মূল্য বিচাত্র করার সময়ও এতিহ!সিক 
নিজের মনকে সর্বপ্রকার পক্ষপাতিত্ব হইতে মুক্ত রাখিবেন। দেশ, জ]তি, 
ধর্ম অথবা কোনরূপ ব্যক্তিগত প্রাধান্যের লাভ ক্ষতি কিছুমাত্র বিবেচনা না 
করিয়া বৈজ্ঞানিক যেমন নৈর্যক্তিক ভাবে কেবলমাত্র পরীক্ষিত প্রমাণের 
সাহায্যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেন, এতিহ।সিকও তেমনি কোনরাপ সংস্কার বা 
মতামতের বশবর্তী না হইয়। সংগৃহীত প্রমাণের সুল্য নিধ্ণরণপূর্যক তাহা 
হইতে যাহ! যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত তাহাই গ্রহণ করিবেন এক্ষেত্রে অহুতুতি, 
অনুমান বা অস্তপৃ্টির কোন মুল্য মাই প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরোধী হইলে 
তাহা সমূলে বর্জন করিতে হুইবে । 

এতিহা সিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য আদালতের বিচারকের গ্ায়-_-উকীলের 
মত নহে । কোন একটি বিশেষ পক্ষ বা মতের সমর্থন নহে পরস্ত সত্য 
নির্ধারণই তাহার একমাত্র লক্ষ্য । বিচারক যে প্রপালীতে বিভিন্ন সাক্ষী 
ও দলিলের সাহায্যে সত্য নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করেন_-এঁতিহাসিককেও 
ঠিক তাহার অনুকরণ করিতে হইবে । বিভিন্ন সাক্ষীর মধ্যে মতানৈক্য 
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পাকিলে কি উপায়ে তাহা হইতে সত্য লিধ্ারণ করিতে হয়, বিভিগ্র শ্রেণীর 
দলিলের মূল্য কি ভাবে যাচাই করিতে হয়, শোন! কপা, অনুল।ন প্রভৃতি 
অস্য প্রমাণ দ্বার) সমপিত লা হইলে শে অগ্রাহা করিতে তয়__এস্মস্ত ব্যাপারে 
আদালতে বিচারক যে প্রণালী অহুসরণ করেন এ তিছাসিককেও ঠিক 
তাহাই করিতে হয়। বিচাব্রকার্ধে দক্ষতা লাভ কত্রিতে হইলে যে কিরূপ 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তাহা আমাদের অনেকেরই জ্ঞানা আছে । 
কিন্ত এতিহাসিক সিদ্ধান্তের ভ্রন্যও যে অনুরূপ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
কর! প্রয়োজন তাহা অনেকেই ভুলিয়: যান । এই জ্রম্য জটিল কোন 
মামল। সন্বদ্ধে যাহারা মত প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ করেন তাহাব্রাই অকুতো- 
ভয়ে ও অকুষ্ঠিত চিত্তে কোন দুরূহ এতিহাসিক সমস্যার সন্বদ্ধে স্থির সিদ্ধান্ত 
ব্যক্ত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন লা । ১৮৫৭ সনের বিপ্লব ইহার 
প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । এ সন্বদ্ধে সমসাময়িক গ্রন্থ ও দলিল অসংখ্য বলিলেও চলে ; 
পরবর্তী কালে লিখিত গ্রন্থেরও পরিমাণ কম নহে । ইহাদের মধ্যে মতের 
গুরুতর প্রভেদ বর্তমান । কিন্তু যাহারা ইহার শতাংশ বা৷ সহআংশও পাঠ 
করেন নাই অণবা। এ সন্বদ্ধে কোনরূপ আলোচনা করেন নাই ভাছারাও এই 
বিপ্লবের গতি ও প্রকৃতি স্বন্ধে অনায়াসেই মত ব্যক্ত করিয়াছেন ইহ. 
ঘে প্রকৃতপক্ষে মানসিক বিকরে সুচিত করে এবং হাস্যকর ব্যাপাত্র একটু 
ভাবিলেই তাহা বেশ বোকা যায় ৷ 

ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন অর্থাৎ অতীতকালের যধাযথ বিবরণ 
সংগ্রহ করা যে কত কঠিন এবং এবিষয়ে আমাদের জ্ঞান যে অনেক স্থলেই 
অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ইহার সম্বছ্ধে এতক্ষণ আলোচনা করিয়াছি । এইবার 
ইহার গৌণ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলিব । বর্তমানে বিশেষ কোন ঘটলা 
ঘটিলে আমর! ইহার কারণ কি এবং ইহার ফল কি হুইবে তাহ! জানিবার 
জন্য উৎস্থক হই । সুতরাং ইতিহাস কেবল অতীতের ঘটন! সম্বন্ধে যথাযথ 
বিবরণ যথাসন্তব সংগ্রহ করিয়াই ক্ষাস্ত হইবে না, ইহার কারণ ও ফলাফল 
নির্দেশ করিবে অনেকে এই আশা করেন এবং সাধারণতঃ ইছা ইতিহাসের 
অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । অনেক এঁতিহাসিকই 
পৃথিবীর প্রধান প্রধান ঘটনার কারণ ও ফলাফল সম্বচ্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন । কিন্ত এই প্রকার আলোচনা দ্বারা কতদূর স্থির সিদ্ধান্তে 
পৌছান যায় তাহ৷ বলা বড় কঠিন ৷ বর্তমাল কালে আমাদের চোখের 
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সামনে যাহা ঘটিতেছে তাহার কারণ সম্বন্ধে বিভিহ্ এবং অনেক সময় 
পরস্পর বিরোধী মত প্রচালত আছে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা মায় ইংরেক্ 
ভারতবর্ষকে শ্বাধীনত। দিল কেন, পাকিস্থানেত্ব উৎপত্তির কারণ কি প্রভাত 
বিষয়ে বড় বড় নেতাদের মধ্যেও মতের এক্য নাই । যাহ। ঘটিয়ছে তাহ) 
ইন্দ্রিয়গ্রাহা প্রত্যক্ষ ব্যাপার কিন্ত ঘটনার কারণ নির্ণয় অনেকটা অশুনান ও 
অহ্থস্গানকারীর মানসিক প্রকৃতি ও বিচার শক্তির উপর নির্ভর 
করে। একজন লোক যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহার বিবরণ যতট। নির্ভর 
যোগ্য তাহার কারণ সন্বদ্ধে সেই ব্যক্তির মতামত ততট৷ নির্ভরযোগ্য লছে। 
বর্তমান কালের ঘটনার কারণ নির্ণয় যদি এতট! দুরূহ হয় তবে অতীত 
কালের ঘটনার কারণ নির্ণয় করা একরকম দুঃসাধ্য বলিলেও চলে। 
বিশেষতঃ যেখানে ঘটনার যথার্থ ও সম্পূর্ণ বিবরণ আমাদের জানা নাই 
লেখানে তাছার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা যে কতদূর লফল হইবার সন্ভ/বন। তাহা 
সহজেই বোঝা যায়। সুতরাং হিন্দু জাতির পতন হইল কেন, মুসলমানেরা 
এত সহজ্জে এদেশ জয় করিল কেন, জ্ঞাতিভেদেন্র কারণ ও ফলাফল কি, 
ভারতে স্ত্ীজ্জাতির অবনতি হইল কেন ইত্যাদি বহু প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে 
যদি এতিহাসিক অপারগ হুন তবে ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশের কোন যণা- 
যথ কারণ নাই। এই সকল বিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারে এবং 
বছ আলোচনাই এযাবৎ হইয়াছে । তর্কশান্ত্র ও বুদ্ধিবৃত্তর অহুষ্মলন 
ছিসাবে তাহার সুল্যও আছে । কিন্তু এই প্রকার আলোচন/র ফলে প্রকৃত 
সত্য নিরূপণ হইবে ইছা। আশ! করাও যেমন অসঙ্গত, এই সকল আলোচনার 
ফলে যে সমুদয় সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাকে অবধারিত সত্য বলিয়া গ্রহণ 
করাও সেইরূপ ভ্রমাত্মক । 

অতঃপর অনেকেই হয়ত প্রশ্ন করিবেন যে তাহা হইলে ইতিহ।সের মূল্য 
এবং ইহার চর্চার আবশ্যকতা কি এবং দশনি বিজ্ঞান প্রভৃতির তুলনায় ইছার 
স্থান কোথায়? ইহার উত্তর অতি সহজ । দর্শন ও বিজ্ঞান ইতিহাসের 
স্চার সত্যের অনুসন্ধান করে কিন্ত চরম সত্যের নাগাল পায় না। দর্শন যদি 
সেই সত্যের সন্ধান পাইত তবে ষড়দর্শনের স্থি হুইয়া ঈশ্বর, জীব, আত্মা 
প্রভৃতি সম্বন্ধে ভিন ভিন্ন মতের দ্বারা মাহুষ বিভ্রান্ত হইত না । বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
স্বৰ্গত কবি রজনীকান্ত সেনের ‘ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে' এই কবিতাটিই 
প্রকৃষ্ট উত্তর । বৈজ্ঞানিক কয়ট। 'কেনর' জবাব দিতে পারিয়!ছে কবি 


চপ সংখ্যা ইতিহাসের আদর্শ ও প্রণালী ১৭৭ 


তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ॥ স্থর্ণ চন্দ্র কেন ওঠে, কেন সাশুম মারে ইত্যাদি 
সংসারের বহু রহস্াই বৈজ্ঞানিক সমাধান করিতে পারেন নাই ॥ বৈজ্ঞানিক ও 
এতিহাসিকের শ্যায় সত্যের সন্ধান করেন নাত্র, কিন্ত তাহাকে করায়ন্ত 
করিতে পাহ্বেন নাই । পারিলে বৈজ্ঞানিক সিস্থান্তের এত ঘন ঘন পরিবর্তন 
হইত না। পদার্থের গঠন ও আলোক, বাতাস তাপ প্রভৃতি সম্বঙ্ছে এক 
শতাব্দী পূর্বে বৈজ্ঞানিকেরা এনন অনেক কথ) বলিতেন যাহা এখন কেহই 
স্বীকার করেন না। এতিহাসিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সকলেই লত্যের 
পূজারী । যুগ যুগ ধরিয়৷ বহু আয়াস সহকারে দুর্গম পথে তাহার। সকলেই 
সত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন। এই চলার হয়ত 
কখনও শেষ হুইবে না। কিন্তু ভক্তের পূজা নিবেদনের আকুতি ও যাত্রীর 
অগ্রগতি পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে তাহাতে সন্দেহ লাই। 
অনেকেই আশ। করেন ইতিহাস অতীতের ঘটলাবলী এবং তাহার 
ফলাফল বিচার করিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথ নির্দেশ করিবে । 
যাহারা এইরাপ আশা করেন তাহারা বিনা বিচারে সানিয়া লন যে অনুর্মপ 
ঘটনাচক্রের ফলও অন্থরূপ হইবে । এই মনোবৃত্তির ফলেই একটি প্রবাদ 
প্রচলিত হইয়াছে যে ‘ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়' ( llistory ropests 
255616) । অতি সাধারণভাবে এবং আংশিক পরিমাণে হয়ত একথা সত্য, 
কিত্ত কোন বিশেষ সমস্যার সম্বদ্ধে ইহা প্রযোজ্য নহে । মাহুঘ মাত্রেই 
মরিবে এই ভবিদ্যদ্বাধী করা সহজ কিন্ত কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন্‌ সময় 
কোন্‌ ব্যারামে মরিবে তাহ! বলা সম্ভব নহে । তেমনি কতকগুলি সাধারণ 
এতিহাসিক সত্য নিধারণ করা সহজ ; যেমন, সাম্রাজ্য মাত্রেই একদিন 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হুইবে ; প্রত্যেক জাতিরই উত্থান ও পতন অবশ্যস্তাবী ; এশ্বর্য 
ও বিলাসিতার ফলে সমাজের নৈতিক অধঃপতন ঘটিবেই । কিন্তু কোন 
বিশেষ সাড্রাজ্য, জাতি, অথবা সমাজ্ধ কবে কিভাবে কি অবস্থায় বিনষ্ট হইবে 
তাহা বলা যায় না। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও এঁতিহাসিকের মধ্যে প্রভেদ 
আছে। জড় পদার্থ কতকগুলি টনসগিক নিয়মের বশীভূত ৷ স্মৃতরাং 
কি অবস্থায় ইহার কি পরিবর্তন ঘটিবে তাহা অনুমান করা ঠবজ্ঞানিকের 
পক্ষে অনেকটা সহজ্জ । কিন্ত মাহ্ুষ অনেক পরিমাণে প্রাকৃতিক প্রভাবের 
বশীভূত হইলেও তাহার নিজের ইচ্ছাশক্তি আছে । সুতরাং একই ক্রিয়ার 
ফলে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মনের প্রতিক্রিয়া যে বিভিন্ন হইবে তাহাই 
২ 


১৭৮ ইতিহাস কম খণ্ড 


স্বাভাবিক । দশটাকা পাইলে একজন যে অপকার্ধ করিবে হাজার টাক। 
দিলেও আর একজন তাহ! করিবে না । যে অপমানে একজন চাকুরী ছাড়িয়া 
দিবে আর একজন সে অপমান সহিয়াও চাকুরী বঙ্জায় রাখিবে। একই 
শ্রেনীর ও এক রকম বিস্ভা বুদ্ধিলস্পন্দ লেকের মধ্যেও এইরূপ প্রভেদ 
সচরাচর দেখা যার । বিভিন্ন সমাজ, দেশ ও জাতি সম্বন্ধেও একপ। খাটে । 
পরাক্রাস্ত শত্রুর আক্রমণে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় কোন জাতি সহজেই 
বশ্যতা স্বীকার করে, আবার কোন জ্ঞাতি সর্বন্থ পণ করিয়া যুদ্ধ করে। 
আবার একই জাতি বিভিন্ন লময়ে বিভিন্ন পন্বা অবলম্বন করে । স্থৃতরাং 
স্ূপরিচিত কতকগুলি নিদিষ্ট ঘটনা ঘটিলেই এতিহাসিক নজির অশহুসাে 
তাহার ফলাফলও যে অতীতের নির্দেশ অহ্লারেই হুইবে ইহা শ্বীকার করা 
যুক্তিযুক্ত নহে । যীহান্া। তাস খেলেন তাহার৷ জানেন যে এক রকম 
প্রতিযোগিতার খেলা আছে তাহাতে ছুইটি ভিন্ন ভিন্ন দলকে পৃপক স্যানে বসান 
হয় এবং খেলিবার জন্য প্রত্যেক দলের ভিন্ন ভিন্ন খেলোয়াড়দের হাতে ঠিক 
একই রকম তাস দেওয়া ছয় । অথচ খেলার ফল কদাচিৎ একরকম হয়। 
তাহার কারণ, বিভিন্ন খেলোয়াড়ের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, কৌশল, অধ্যবসায় 
প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের । সুতরাং অতীত ইতিহাসের সাহায্যে ভবিস্ততের 
পথ নির্দেশ করা খুব লহজসাধ্য নহে । এ সম্বন্ধে কতকটা অস্কুমান 
করা যাইতে পারে কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করা যায় না । 

অনেকে মনে করেল যে মনুষ্য জাতির ইতিহাস কোন একটি নির্দিষ্ট 
গতিতে এক নিদিষ্ট লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হইতেছে । অনেকে ইহ স্বীকার 
করেল না। বীহার! করেন তাহাদের মধ্যেও এই গতি ও লক্ষ্যের প্রকৃতি 
সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে । এমন কি মাঙ্গুষ বে ক্রমশ উন্নতির পথে 
যাইতেছে তাহাও স্বীকার করা কঠিন । কারণ বহু জাতি ও বিস্তৃত জন- 
পদের ইত্তিহাস ইহার বিপরীত সাক্ষ্য দেয় ৷ 


ভিয়াভরের মন্বন্তর 


শ্রীনরেন্দ্রকুক্ঃ সিৎহ 


ছিয়াত্তরের মন্বম্তরেব্র মত এমন হুদ্দিন বাংলা দেশে ইতিপূর্বে আর 
কখনও আসেনি । ইংরাজী ১৭৭* সালের পূর্বে প্রায় দেড়শত বছর ব্যাপী 
ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকদের যে সব বিবরণ পাওয়া যায় তাতে সময়ে 
সময়ে অঞ্চল বিশেষে খাগ্াভাবের কথ। লেখা আছে বটে, কিন্ত তৃভিক্ষ 
বলতে যা বোঝায় সে রকম কিছুর উল্লেখ নেই । বাংল! দেশে মোগল শালন 
শুরু হওয়ার প্রথন যুগে ১৫৭৫ সালে গৌড়ে ব্যাপক মহামারী দেখা 
দিয়েছিল । এ মহামারী ছৃভিক্ষের পর সচরাচর যেমন ঘটে তা নয় । পুরনো 
সহরে স্য।ৎঙ্গেতে অস্বাস্থ্যকর আবহওয়।য় হঠাৎ লোক সংখ্য! বৃদ্ধি পাওয়ার 
ফলেই এমন মহ।ম।রী হয়েছিল । একনাত্র ১৬৩০-৩১ সালের গুজরাটের 
মঘন্তর যার ফলে সারা দেশ একেবারে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল 
তার সঙ্গেই বাংলার ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের তুলনা করা চলে৷ 

অনাৰৃষ্টির জন্য ১৭৬৮ সালে শীতকালে ফসল ভাপ হয়নি। ১৭৬৯ 
সালের প্রথম দিকে শন্তের দাম বৃদ্ধি পায় । এই বছর আউস চাষও ভাল 
হয়নি । দেশের খাগ্য।ভাব সম্বন্ধে Calcutta 09১০০) কিন্ত তেমন অবহিত 
ছিলেন লা। এই সময় অবিলম্বে খাগ্ধ-শস্তয পাঠান জন্টা এক 
আবেদন মাদ্রংজ থেকে তাদের কাছে আসে । ভারা বক্লীকে ছ'জাহাজ্র চাল 
পাঠাতে আদেশ দেল । বক্সী কিন্ত বলে পাঠান সে ছু জাহাজ চাল 
পাঠাবার মত শস্য ভার হাতে মজুত নেই । কাজেই শেষ পর্যন্ত এক জাহাজ 
চাল পাঠান হয় । এ বছরেই সুশিদাবাদের Supervisor 73০৪৮ ১০ই 
আগস্ট ও পাটনার Supervisor Rumbold ২৫ শে সেপ্টেম্বর এই মর্মে 
রিপোর্ট পাঠান সে এ অঞ্চলে শস্য ভাল না হওয়ায় তাদের আশঙ্কা হয়ত 


Bengal Past and Present ( July-Dec, 1958 )-এ প্রকাশিত ‘‘The 
Famine of 1769-70 ( B.5. 1176-1177 )” প্রবন্ধের অনুবাদ ] 


১৮০ ইতিহাস ৯ম খণ্ড 


রাজন্ৰ বেলী আদায় হবে লা । ছ'সাস এক কোটা বৃষ্টি নেই । চৈতালি 
ফসলও-__মার্-এপ্রিলমাসে যা ওঠে _-ভাঙ্ হয়নি । কাজেই সে বছর পর পর 
তিনটি মরশুমেই কিছু ফলন নেই ৷ ক্ষেত একেবারে শৃষ্য ; শস্যের চিহ্নমাত্র 
লেই। এ রকম অজন্মা ইতিপূর্বে কেউ দেখেনি । সারা দেশেই অনাবৃষ্টি । 
অচিরেই সর্বত্র ছুতিক্ষের করাল ছারা পড়ল । মহম্মদ রেজ! খার রিপোর্টে 
আছে ‘এ পর্যস্ত শস্য ছিল ছুলর্ভ ; এখন কিন্ত তা একেবারেই পাওয়া 
যাচ্ছে না ।' অবশেষে President ও Calcutia Councile দেশের এই 
দুরবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হলেন ॥ তারা রিপোর্ট পাঠালেন £ “এই দু্্দশা 
যে ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অ!গামী ছমাসেন্স 
মধ্যে এ অবস্থার কোল প্রতিকার হবে বলে মনে হয় ন! ।” ১৭৬৯ সালে 
বাংলাদেশের সর্বত্রই অল্লাভাব দেখা দিল? 

দরবারের [95:০০৮এর রিপোর্ট অহ্সারে ১৭৭* সালে জুন মাসে 
মুশিদাবাদে চালের দাম ছিল টাকায় ছ'সাত সের ; কিন্ত অনেক ০81 করেও 
সেখানে এক কণা চাল সংগ্রহ কর! যায়নি । এ বছরেই জুল/ই মাসে তিনি 
রিপোট পাঠান যে সুপিদাবাদের ত্রিশ মাইলের মধ্যে চালের.দাম হল টাকা 
প্রতি তিন সের । এর থেকেই দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের অবস্থা সহজেই অনুমান 
করা যায় । স্বাভাবিক অবস্থায় এক মণ মোট। চালের দান [ছল পাচ ছ 
আনা ৷ অনাৃষ্টির ফলে দেশের সর্বত্র পুকুর ও অন্যান্য জলশয় শুকিয়ে 
যায়; তার উপর আবার নানা স্থানে প্রায়ই অগ্নিকাণ্ড দেখা দেয় । ফলে 
বহু লোকের প্রীর্ণহানি হয়; অনেক পরিবার বিপগ্র হয়! দিনাজপুর 
জেলার রাজগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ ব! অন্যান্য স্থানে এবং পুশিয়ায় সামান্য শস্য 
বা মজুত ছিল তাও আগুণে পুড়ে বিনষ্ট হয়। -মঘস্তরের সঙ্গে সঙ্গেই 
মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয় ৷ মুশিদাবাদে বসন্ত রোগে ঘরে ঘরে মাহুষ মরতে 
থাকে ৷ দেশের এহেন দু্দ্দিপ৷ যে সহজ বর্ণন৷ করা যায় না__যে কোন রকম 
বৰ্ণনাই অতিয়ঞ্জিত বোধ হবে-_-একথা 0৮০1" এবং তাঁর ০০0011ও স্বীকার 
করেন । “লোকে প্রথনে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল ; তারপর কে ভিঙ্ষা 
দেয়! উপবাস করিতে লাগিল । তারপরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল, 
গোরু বেচিল, লাঙ্গল জ্রোয়াল বেচিল । বাঁজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী 
বেচিল। ছোতজ্জমা বেচিল,---থাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, 
আগাছ। খাইতে লাগিল । ইতর ও বন্যের! কুকুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে 


৪থ সংখ্যা ছিয়াত্তর্রের নন্স্তর ১৮১ 


লাগিল । অনেকেই পলাইল, যাহারা পলাইল তাহার! বিদেশে [য় 
অনাহারে মরিল । যাহারা পলাইল না, তাহারা অথাত্য খ।ইম্া, না খাইয়া 
রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল ।” এই বছর মাঠে মাঠে আবাপ্র পাক! 
ফসল দেখা দিল; কিন্ত কে তা কেটে ঘরে তুলবে? অনেক জায়গ।য় 
ফসলের মালিক আর বেচে নেই। ১৭৭০ সাপে ২৪শে ডিসেম্বর 
Prosident Ss Calcuttu Council Court uf Dircctors-এর কাছে 
লিখে পাঠালেন যে এতদিনে মন্বস্তরে কাল শেষ হয়েছে ধরা যায় । 

ছিয়াত্তরের মন্বস্তরে বাংলা দেশের সমস্ত ভ্রেপাই সমানভাবে অবশ্য 
ক্ষতিগ্রল্ত হয়নি । পূলিয়ার 5up০r৮i৪০৮ Ducar০lএর রিপোর্ট অনুসারে 
এই মশ্বন্তরে এ জেলায় ছ'লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছিল । ভার আসার পর 
তিনদিনের মধ্যেই এক হাজার লোক মাত্র যায়। তিনি লিখেছিলেন, 
“প্রায় এক বছর এই দুর্ভিক্ষ চলেছিল ; এমন বিভীষিকার তুলনা সহচ্ছে অন্য 
কোন দেশে, কোন যুগে পাওয়া যাবে না ।” পুণিয়ার মাটি এমনিতেই শক্ত, 
কুয়াও বেশী নেই ; চাষের ক্রন্ত কৃষ্টির জলের উপরেই পুণিয়াত্র ভরসা । 
সামান্য অনাবৃষ্টি হলেই ফসলের ক্ষতি হয়। কাছেই বাংল।পর অন্যান্য 
জেলার চেয়ে পুণিয়ায় ছুভিক্ষের প্রকোপ ছিল অনেক বেশী। ছৃভিক্ষেব্র 
পর লেখা একটি রিপোর্টে আছে যে পুণিয়ার সীমান্তবর্তী পরগণায় যারা চুণ 
তৈরি করত এমন দেড়শ লোকের মধ্যে মাত্র পাঁচন্জন বেঁচে ছিল । 

মহস্তরে নদীয়া জেলার অবস্থাও খুব খারাপ হয়ে লাড়ায়। ১৭৬৯ 
সালের খাদ্যাভাবের সংবাদ এই জেলা থেকেই প্রথম পাওয়। গিয়েছিল । 
জমি ভীষণ অনুর্বর হওয়ায় রায়তের৷ এমনিই আবাদ করতে চাইত না॥ 
চাষ ভাল হলেও জমি থেকে সারা বছরের খাছ মেলে না ; জমির খাজলাও 
শোধ করা যার না । মন্থম্তরে দলে দলে এই সব রায়তের মৃত্যু হয়; জমির 
আবাদও সেই সঙ্গে কমে যায়। ১৭৭* সালের মে মাসে নদীয়ার 
SupP০rvisor রিপোর্ট করেন খে খায়া চাষের জন্য কুড়ি বিঘা জমি নিয়েছিল, 
পাচ -বিঘার বেশী তারা চাষ করতে পারছে না। নদীয়ার জমিদারেরও 
তকতি খণ দেবার ক্ষমতা ছিল না । দেশে অত্যাচার ও রাহাজানি বন্ধ করার 
জন্য 92০৮5:৪০৮ আরও দ্র কোম্পানী সৈচ্য চেয়ে পাঠান । 

রাজশাহীর ভাটোরিয়া পরগণায় অনাসৃষ্টির পরেই প্রবল বন্যা হয়; 
ফলে পরের মরশুমের অন্য যে বীজ ছড়ান হয়েছিল সবই নষ্ট হুয়। 


১৮২ ইতিহাস ৯ম খণ্ড 


Supervisor থাকতেন নাটোরে । নাটোরের কাছে লালোর-এ মন্বস্তর ও 
বন্যার পূর্বে বসতবাড়ীর সংখ্যা ছিল ১২৬৭ ; ১৭৭১ সালে এই সংখ্যা দাড়ায় 
২১২। ১৭৭০ সালে ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই সাধারণভাবে অনেক স্থানে 
অবস্থার উদ্নৃতি হয় । সুশিদাবাদে চালের দাম তখন টাকায় ত্রিশ সের। 
কিন্ত 5১॥Per৮i৪০৮-এর ৩১ শে ডিসেম্বরের রিপোর্টে আমরা দেখি যে 
নাটোরে পে সময় টাকায় মাত্র আঠার সের চাল বিক্রি হচ্ছে । এই জেলার 
রাজন্বের পরিমাণের উপর মন্বস্তরের প্রতিক্রিয়া সহজ্জেই লক্ষ্য কর! যায়। 
ংলা ১১৭২ থেকে ১১৭৬ সাল পর্যন্ত রাজন্দের পরিমাণ ছিল গড়ে ২৭লক্ষ্ 

টাকা । ১১৭৬ থেকে ১১৭৮ পর্যস্ত এর পরিমাপ দাড়ায় গড়ে ২১ লক্ষ 
৭৫ হাজার টাকা । 

ছভিক্ষের বছর বীরভূম, পাচেট (পঞ্চকোট) এবং বর্ধমান জেলার উত্তর 
অঞ্চলে প্রভূত লোকক্ষয় হয় । বীরভূমে দলে দলে রায়তের মৃত্যু ও স্হান 
ত্যাগ দেখে সরকার সচেতন হয়ে ওঠেন । গ্রামে গ্রামে জল সংখ্যা দিন দিন 
হাস পাচ্ছে । এমন কি সহরেও সিকিভাগ লোক ছিল কিন। সন্বেহে। 
বীরভূমের পূর্বাঞ্চলই সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় । সরকার বর্ধমানের 
রাজাকে একটি ভাত! দিয়ে নিজের হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার নিলেন । 
রাজা সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন ; পলায়তের। অন্যত্র 
চলে যাওয়ায় তিনি চিন্তিত হয়েছিলেন । রায়তেরা চাষ ছেড়ে দিন মজুরীর 
আশায় অন্যত্র দলে দলে চলে যেতে থাকে । বর্ধমানের উত্তর অঞ্চলে 
সম্পূর্ণরূপে এবং অন্যান্য স্থানে বেশীর ভাগই ধান নষ্ট হয়েছিল । 

এই মন্বস্তরে পাটন৷ জেলাও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল । কোথাও 
যখন একমুঠো চাল পাওয়া যাচ্ছে না সে সময় প্রতিদিন পাটনার রাস্তায় 
পঞ্চাশ থেকে একশ জন লোক মরতে থাকে । এ সত্বেও বহরমপুর ও 
কলকাতায় সৈহ্যবাহিনীর জন্যে ৮০***০ মণ চাল পাটনা জেলা থেকে 
সংগ্রহ করার ছুকুম জারী হয় । বাংলা ১১৭৯ সালে মুনির পরগণার ১১টি ও 
আরা পরগণার ১৫টি গ্রামে পপ্রিবার গণনা কর! হয় । মন্বস্তরের ঠিক 
আগের বছর, ১১৭৫ সালে, এই ২৬টি গ্রামে ৫৫৬টি পরিবার বাস করত । 
১১৭৯ সালে এই সংখ্য। দাড়ায় ২৮২ ৷ এই বিবরণ থেকেই এ অঞ্চলে 
লোক নংখ্যা হাসের একটি হিসাব পাওয়া যায়। 

রাজনহলে মন্বস্তরের পরের বছরেও ফলন পূর্বের চেয়ে অদ্ধেকও হয়নি । 


৪ সংখ্যা ছিয়াত্তরের মঙ্গস্তর ১৮৩ 
পুর্বে ভাগলপুর ও €'০1£০7৪এর তরাই অঞ্চল ও এই ছুটি ভ্রেলা ছিল 
বেশ জনলভল । এক ভাগলপুত্র সৃহরেই প্রায় অদ্ধেক লোকের মৃত্যু হয় । 
জঙ্গল অঞ্চলে গুতিক্ষের প্রকোপ ছিল অনেক বেশী ; এই অঞ্চলটি একেবারে 
জনশূন্য হয়ে পড়ে, অধিকাশ লে।কেন মৃত্যু হয় ; যার! বেঁচে ছিল তার 
অন্যত্র চলে যায়। ভাগলপুত্র ও C০l৪০॥৪এর  তিন্ভাগ তে? 
একেবারে শ্বাশালে পরিণত হয় । কুড়ি বছর ধরে যর! চুক্তিমত জাম 
চাষ করে আসছে তারাও আর নতুন চুক্তি করতে স্বাজ্জী নয় । জেলার 
সমস্ত ভ্রমিই এভাবে সরকারের খাস দখলে আসে । এর ওপর কলকাতা 
থেকে অবিরাম সৈম্যচলাচলের জন্য মন্রম্তরের সময় রাজমহল ও ভাগল- 
পুরের ছুদ্দশি। আরও বৃদ্ধি পায় । এই ছুটি জেল।র পাশ দিয়েই পাটনা 
যাওয়ার র।স্ড। এবং সুঙ্গের দুর্গও খুব কাছেই ; সৈন্যদলের সব ভারটা 
এসে পড়ে এই জেলা দুটির উপর ৷ ১৭৭ সালের মার্চ মাসে Supervisor 
রিপোর্ট করেন যে জমির ফসল কিছু নেই এবং লোকের কাছে মনত 
রসদও কিছু নেই ৷ 

হুগলী : বর্ধমানের চেয়ে হুগশীর অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে দাড়ায় । 
কয়েকটি পরগণ৷, এনের মধ্যে বিশেষভাবে 39359, ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ 
ছয়। অবস্থা এমনই দাড়ায় যে কিছুদিন সারা হুগলীতে সঙ্গতিসম্পদ্ন 
একজন মানুষও ব্রাজস্বম আদায়ের তার নিতে রাদ্দ্ী হয়নি । ১৭৭২-৭৭ সালে 
শীচসালা বন্দোবন্তের সময় রায়তের অভাব বিশেষভাবে অনুভুত হয় । 

যশোোহর £ এখানেও ছৃভিক্ষের পর বন্যা হয়। ছৃভিক্ষে মৃত্যুর ফলে 
লোকসংখ্যা ভীষণ ত্রাস পায় এবং এই সঙ্গে আবাদও কম হয়। ক্ষুধার্ত 
মাহুষ অন্নাভাবে গাছের পাতা খেয়ে বেচে আছে এই মর্মে যশে/হরের আমীল 
রিপোর্ট লেখেনে । খালাড়ি (0,187) সংখ্যা থেকেও এই জেলায় 
দুর্ভিক্ষের প্রতিক্রিয়া বোঝ! যায়। ১৭৬৯ সালে ১৫৬৯টি নূনের গোল। 
ছিল; ১৭৭০ সালে ১০২৯টি গোলায় কাজ হত । ১৭৭১ সালে এই সংখ্য! 
বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ১৯০০ ॥ 

২৪ পরগণ। £ এখানকার অবস্থা অনেকট। যশোহরের অনুরূপ । 
তবে অন্যান্য জেলার চেয়ে এখানে মৃত্যু হার ছিল কম । 

চাক: ১৭৬৯ সালে এই জেলায় তেমন লোকবসতি. ছিল না। 
তুতিক্ষের ফলে অন্যান্য জেলার মত না হলেও ঢাকাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল । 


১৮৪ ইতিহাস ৯ম খণ্ড 


অনাবৃষ্টিতে জেলার উত্তর দিকের পরগণায় ফসল ভাল হয়নি । দক্ষিণ 
অঞ্চলে আবার বন্যায় বেশীর ভাগ শস্য নই হয়েছিল । এখানে অভাব 
থাকলেও ১৭৭০ সালে এই ক্রেল থেকে কলকাত। ও মুশিনাবাদে কিছু চাল 
রপ্তানী করা হয় । 

মেদিনীপুর £$ এখানে শুধু যে অন্রম্মা দেখা দিয়েছিল ত। নয়, 
পোকামাকড়ের উপডবে অনেক ফসল নই হয় । মহিষাদল, তমলুক এবং 
হিলিতে অনেকের মৃত্যু হয় ; তবে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে এখানে 
মৃত্যুহার ছিল কম। নীচু জমিতে বর্ধার ক্লে কিছু ফলন হয়েছিল । 
দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর ফলে দণ্ডীর---যার৷ খালাড়ী থেকে গোলায় নূন বয়ে নিয়ে মেত 
_সংখ্য৷ খুব ত্রাস পায়; কাজেই এ সময় নুনের ব্যবসায় বেশ মন্দ! 
পড়েছিল । ১১৭৬ সালে হিজলির জমিদার অপর ছুজন বড় ব্যবসায়ীর 
সহযোগিতায় ১১৫,৫৭০ মণ নূন অন্যত্র সরবরাহ করেছিলেন । কিন্ত পরেপ্ন 
বছর ৮৩৯৫১ মণপের বেশী নুন তিনি সংগ্রহ করতে পারেন নি। এর 
থেকেই এই জেলার নূন তৈরী হত যে সব অঞ্চলে সেখানকার ছুর্গতির কথা 
আমরা বুঝতে পারি ) 

মালদ। 8 ছতিক্ষে মালদার অনেক লোকের মৃত্যু হয় । যারা বেঁচে- 
ছিল তারাও এমন দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে কোম্পানী তাদের কাছ পেকে 
চুক্তির মাত্র অর্দ্বেক পরিমাণ বস্ত্র সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন । দুতিক্ষের 
পর মালদায় কোম্পানীর কাজে কত তাত চালু আছে তার যে হিসাব 
নেওয়া হয় ভাতে দেখা যায় যে পূর্বের চেয়ে সংখ্যা প্রায় অর্দ্বেক হ্রদ 
পেয়েছে । 

রংপুর £ ছুতিক্ষের ছায়া এখানেও পড়েছিল । এখানে অবশ্য তেমন 
অনাবৃর্টি হয়নি ৷ পুণিয়ার সীমাস্তবর্তী পরগণাগুলি জনহীন হয়ে পড়ে 
কিন্তু সাধারণভাবে রংপুরের অবস্থা দেশের অন্যান্ত স্থানের মত থারাপ 
ছিল লা। মুশিদাবাদে চালের দাম যখন টাকায় তিন সের রংপুরে তখন 
টাকায় আট দশ্সের চাল পাওয়া যেত । সদ্বস্তরের ফলে অন্যান্য জেলা থেকে 
অনেকে রংপুরে এসে বসবাস শুরু করে; ফলে এ জেলার লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধি পায় । 

দিনাজপুর £ অনাবৃষ্টি ও ছভিক্ষের ফলে নিজ জেলার লোকক্ষয় 
ও অগ্যান্ ক্ষতির কথা দিনাজপুরের জমিদার বৈজনাথ উল্লেখ করেছিলেন । 


৪র্প সংখা! ছিয়াত্তরের সন্থভ্ভর ১৮৫ 


অনেক গ্রাম একেবারে জনহীন ; সবাই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে । দ্রনিদার 
মালগুঙ্গারি আনায় করতেই সদ সচেষ্ট ; তিনি সবার আগে আপন স্বার্থ 
রক্ষা করতে উৎসক । বীজ্রধান এবং লাঙ্গল ও গোরুর অভাবে ওর 
জ্রমিদারীর এক বৃহৎ অংশ নাকি অনাবাদী অবস্থায় পড়ে আছে ; ফলে 
তার আয় কমে গেছে । তার লক্ষ্য ছিল কিভাবে নিঞ্জের ছিলাব ঠিক 
থাকে । মন্বন্তরে স্রায়তের মৃত্যু ও স্থান ত্যাগের ফলে ব্রাজার ক্ষতির 
পরিমাণ হল ৪৭৬০৯১ টাক। ; তার নিজের কাছে ছিল ১৮,৪৬,৯১৪ টাকা ॥ 
নায়েব দেওয়ানের রিপোর্ট অহ্থসারে দিনাজপুর, সিলবেরি, রংপুর, 
ইদ্রাকপুরর, ঢাকা ও শ্রীছটর - এই কটি ক্রেলা ছিয়াত্ররের মন্বস্তরে সবচেয়ে 
কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল । এই সব জেলা থেকেই মুশিদাবাদ সহর ও 
উত্তর বাংলায় কিছু চাল আমদানী করা হয়েছিল । বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম 
ও দক্ষিণ বাংলায় গ্রীশ্মকালেও নদীতে জ্রল পাকত ; এখানে জমি ছিল 
খুব উর্বর । কলকাতা ও মুশিদাবাদে ইংরাজদের অধীনস্থ লোকজনের 
জন্য বাখরগঞ্জ থেকে চাল আমদানী করা হুত। ১৭৬৯ ও ১৭৭০ সালে 
সম্ভবতঃ এই ছুটি জেলাতে শ্বাভাবিক ফলন হয়েছিল । 
ছিয়াত্তরের মদ্ন্তরে বাংলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়। 
দরবারের রেসিডেন্ট ১৭৭০ সালের জুন মাসে রিপোর্টে লেখেন যে গত 
কয়েক মাসে মৃত্যুর ছার হুল ১৬ জন পিছু ৬ জন । কিন্তু আশ্চর্ঘের 
বিষয় ভূমি রাজন্বের উপর ময়স্তরের প্রতিক্রিয়ার কথা কারুর নজরে 
পড়েনি । এই কবছরে রাজন্বের পরিমাণ হলঃ ১৭৬৮৬৯ সালে-_ 
১০২০৪৮৬ টাকা; ১৭৬৯-৭০ সালে ১৩১৪৯১৪৮ টাকা; ১৭৭০-৭১ 
লালে ১৪০০৬০৩০ টাক! এবং ১৭৭১-৭২ সালে ১৭৭২৬৫৭৬ টাক] । 
চ্ভিক্ষে যার৷ বেঁচেছিল এবং যারা স্থান ত্যাগ করেনি তাদের কাছ 
থেকে নাজাই কর আদায় ও শস্য ও অন্যান্য ডবে/র মূল্য বৃদ্ধির জন্যই 
রাজন্বের পরিমাণ এমন বুদ্ধি পেয়েছিল । কিন্ত ভূমি রাজন্ের পরিমাণে 
পূর্বের হারই বজায় ছিল বলা বোধহয় বুক্তিলঙ্গত হুবে। ছ্ৃতিক্ষে প্রায় 
এক কোটি লোকের মৃত্যু হয় ; তা সত্বেও ভূমি রাজস্ব আদায় ব্যাহত হয়নি । 
ছিয়াত্তরের মনযন্তরে পুশিয়ার প্রা অর্দ্ধেক লোকের মৃত্যু হয় । এ সত্বেও 
১৭৭১ সালে Supersisor Ducarelএর এই মর্মে রিপোর্ট পাঠান যে 
গড়পড়তা জমির খাজনা আদায়ে কোন ক্ষতি হয়নি। এই কবছকে 
তি 


১৮৬ ইতিহাস ৯ম খণ্ড 


পৃর্ণিয়ার আদায়ী রাজ্তস্বের পরিমাণ হল ১৭৭৬ সালে ১১৯৭৬০5 টাকা ; 
১৭৬৯-৭০ সালে ১১৬০২৭৯ টাকা, ১৭৭০-৭১ সালে ১১৩৮৭১১ টাকা । 
১৭৭০ সালে ২৪শে ডিসেম্বর দরবারের চ২০১11586 লেশেন যে তীর বা 
মহম্মদ রেজা খার তরফে রাজন্দ আদায়ে কোন ক্রটি নেই। এর! যদি 
কোনরূপ অলসতা দেখাতেন তাহলে কোম্পানী আরও ক্ষতিগ্রস্থ হতেন । 
মদ্বস্তরের বছরে 5॥P০r৮i9০৷৮এর নিজ দায়িত্বে জেল। থেকে ৭০ লক্ষ 
টাকা আদায় করার কথা । এ ছাড়া দেওয়ানী জেলা থেকে মহম্মদ রেজা 
খার অধীনে আমীলর। রাজস্ব আদায় করত । কিন্ত Supervisor ও 
আমীলরা নিজেদের মধ্যে কে বেলী আদায় করতে পারে সবসময় সেই 
চেষ্টা করেছিল । সাধারণ অবস্থায় নাজাইএর চাপ তেমন বোঝা ঘেত 
না; কিন্তু ১৭৭০-৭১ সালে নাক্তাই ধার্য করেই বেলী রাজন্ম আদায়ের 
ব্যবস্থা কর! হয় । সরকারের স্থার্থসিদ্ধির খাতিরে সাধারণ মানুষের দুঃখ 
ছর্দশার কথা কেউই ভেবে দেখেন নি। এভাবে কর আদায়ের জন্য একা 


মহস্মদ রেজা খাকে দায়ী করা উচিত নয়। দরবারের Residentই 
নিয়মকাহৃন বা আদেশ জ্ঞারী করতেন ; তিনিই সেখান থেকে সব নিয়ন্ত্রণ 


করতেন । তার লক্ষ্য ছিল নায়েব দেওয়ান, আমীল ও 901১97583০07রা 
সাতে আরও অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় করতে পারেন । Court 
of Directors থেকে সুরু করে রাজন্ব আদায় বিভাগের নিয়তম কর্মচারী 
পর্ধস্ত প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল বেশী খাজ্জলা আদায় করা। ছ্ভিক্ষ 
গীড়িত ভাগলপুর জেলার 5০চৎrvi৪০৮ এই চরম ছুঙ্দিলেও সামান্য বেশী 
খাজনা আদায় করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন । 


ছুভিক্ষ-ত্রাণ ব্যবস্থা! £ নায়েব দেওয়ানের রিপোর্টে আছে যে সাধারণ 
মানুষের দুর্দশা লাঘবের জন্য সুশিদাবাদে একটি ছুভিক্ষ-আপ ভাণ্ডার 
খোলা হয়; তাতে কোম্পানী ৪০,০০০ টাকা, নবাব মুবারক-উদ্দৌল! 
২১০*০* টাকা, মহম্মদ রেজা খা ১৫,২৫০ টাকা, রায় দুর্লভ ৬,০০০ টাকা 
এবং জগৎ শেঠ ৫,০০০ টাকা দিয়েছিলেন । এ টাকা অবশ্য প্রয়োজনের 
তুলনায় অতি সামাম্ বোধ হওয়ায় এ ছাড়। অতিরিক্ত ৬৭,১৯৩ টাকা 
সাহাঘ্য করা হয়। এ নিয়ে সাহায্য ভাণ্ডারে মোট অর্থের পরিমাণ 
দাড়ায় ১,৫২,৪৪৩ টাকা । এ ছাড়! কোম্পানী পুণিয়া, পুভাগলরও 


৪থ সংখ]। চ্য়গুরের খর ১৮৭ 


বারভুনে খয়রাতি বাবদ ৩০,৮৩৯ টাক। বায় করেন । এই সনয় কোস্পানী 
কিন্তু আবার মুশিদাবাদ ট্রেজারি থেকে ১১৪৮০৬ টাক) অগ্রিম লিয়ে 
বাখরগঞ্জ থেকে চাল আমদানী করে ব্যবসা! শুরু করেন এবং এই ব্যবসায় 
তার ৬৭৫৯৩ টাকা মুনাফা হয় ॥ কাজেই ছতিক্ষ আণে কোম্পানী এসন 
মহৎ কোন কাজৰ করেন নি। নায়েব দেওয়ান এবং অন্য) মন্ত্রীরা সাছায্য 
কাজে প্রভৃত অর্থ দান করেছিলেন । দরবারের 19319 দেশীয় 
অভিজাতত্রেনীর এরপ বদাশ্যতার প্রতৃত প্রশংসা করেন। নিজ্ঞ অঞ্চলে 
প্রজাদের দুঃখ হর্দশা লাঘবের অদ্য সীতাব রায় যে ব্যবন্থ! করেছিলেন 
তার বিবরণ সীয়বর-উল-সুতাক্ষরিণ-এ সবিষ্তারে লেখা আছে । বারাপলীতে 
খাভশল্য উত্ গত আছে এবং সেখানে দামও অপেক্ষাকৃত কম_-এই শুনে 
সীতাব রায় বারাণসী থেকে ত্রিশ হাজার টাকার মত শল্য ক্রয় করেল) 
নিজের নৌকোয় তিনি মাসে তিনবার শস্য আনার ব্যবস্থা করেন। যতদিন 
ছতিক্ষ চলবে ততদিন কেনাদামে পাটনায় তা বিক্রির ব্যবস্থা তিনি 
করেছিলেন । বিহারের অন্যান্য অঞ্চল থেকে দলে দলে লোক সীতাব 
রায়ের আশ্রয়ে আসতে থাকে । এ দানেও যাদের কেনার ক্ষমতা ছিল 
নাতিন তাদের নিজের বাগানে আশ্রয় দেন, তাদের খাওয়ান ব্যবস্থা 
করেন। সীতাব রায়ের মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ইংর!ক্ত ও ওলন্দান্ররাও 
গরীবদের সাহায্য কাজে এগিয়ে এসেছিলেন । (ক্রমশঃ) 


মণিক্জুরবিভ্রোত ও৫সলাপাতি টিকেত্ডাজিৎ 
সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 


আসাম পার্খস্থ মণিপুর অঞ্চলের প্রাচীলতা ও সাংস্কৃতিক এতিহ্োর মূল্য 
নেহ।ৎ কম নয়, এবং এই দিক থেকে বাঙলা দেশের সঙ্গে তার যোগ 
স্থত্রটিও বহু কালের । ভিতর-বাইরের নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই 
করে এই ক্ষু্ড পার্বত্য অঞ্চলটি দীর্ঘকাল তার বৈশিষ্ট্য বক্রায় রেখেছে । 
কিন্তু স্থানটির একটি বিশেষ এঁতিহাসিক ম্মরণীয়তা এনে দিয়েছেন সেনাপতি 
টিকেন্দ্রজ্িৎ । 

ভারত শাসনের ইতিহাসে ইংরেজ যত কুকীতির কলংক রেখে 
গেছে সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের ফাসি তার মধ্যে অম্যাতম | ১৮৯১ 
গ্রীষ্টাব্দের্র মণিপুর [বিদ্রোহ সম্বন্ধে তখনকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক 
আলোচন! প্রকাশিত হয়েছিল । এই বিডোহের জঙ্য টিকেত্রজিৎকে যে 
দায়ী করা চলে না, এবং বিড্রোছের সনয় কুইন্টন্‌, শ্রিমউড, সিম্সন্‌ প্রভৃতি 
ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যার ব্যাপারে তার যে কোনই হাত ছিল না এ 
সত্যের বহু প্রমাণ এই সমন্তর আলোচনার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। 
অবশ্য এখনো কারো কারো এমন ভুল ধারণা রয়েছে যে টিকেন্দ্রজিৎ নিজেই 
নাকি এই হত্যাকাণ্ডের অসুষ্ঠাতা ৷» 

জাতীয় জাগরণের কথা বলতে গিয়ে বা কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বদেশ- 
প্রীতির পরিচয় দিতে গিয়ে আমাদের সেন্টিমেন্ট, অনেক সময় এতিহাসিক 
সত্যের সম্মান ক্ষু্গ করে তাই আজ টিকেন্রজ্িৎ সম্বন্ধে কিছু আলোচন! 
অলাময়িক বা অপ্রয়োজনীয় মনে হ'বার কারণ থাকতে পারে না। 

মণিপুর বিদ্রোহ সম্বন্ধে তখন দে সমন্ড আলোচনা ছাপ॥র হরফে 


> প্র্রাঙ্গার আদেশে মর্্রী (? ) টিকেন্রজিৎ আসলামের চিফ. কমিশনার ও 
অন্টন্ত ইংরেজদের হত্যা করেন।”_বিপ্রবী জীবনের শ্মতি'-_যাছগোপাল 
মুখোপাধ্যায়, পুঃ ২০ 


৪ সংখ্যা মণিপুর ধিডেহ ও সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ ১৮৯ 


প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে বিশেষ শুরুত্বপূর্ণ হল Capt. A. ঘা, 
Iloarsey-রচিত মাত্র ১১ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা ( প্রকাশ : ২৯ শে জুন, 
১৮৯১) 

টিকেন্দ্রজিৎ এবং পেঙ্গল জেনারেলের ফাসির কিছুপিন আগে এটি 
প্রকাশিত হয় ॥। মণিপুর বিদ্রোহের পিছনে ইংরেন্ন সরকারের যে হীন 
চক্রাস্ত ছিল এবং এই এঁতিহ!সিক অঘটনের জন্যে যে সম্পূর্ণ দায়ী মণিপুরের 
তদানীন্তন পলিটিকাল এজেণ্ট গ্রিমউড, সাহেব এ কথা Capt. 119%739ড 
সার পুক্তিকায় স্প্প্র বিচার বিল্লেষণেত্র মধ্য দিয়ে সতেঞ্জে ঘোষণা! করেছেন । 
সে প্রসংগে যাওয়ার আগে মণিপুর রাজপরিবারের পূর্বকথার সামান্য 
অবতারণা প্রয়োজন । 

গম্ভীর সিংহ যখন মণিপুরে রাজ্রত্ব করতেন, অর্থাৎ উনিশ শতকের 
দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে, তখন রাজ্যে ঝা বজ-পরিবারে অশান্তি তেমন ছিল 
না। ইনিই প্রথম ১৮৩৩ সালে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হল । 
গল্ভীর সিংহের মৃত্যুর পরেই বাজ-পরিবারে নানা আভ্যন্তরীণ অশান্তি দেখা 
দেয় । সেনাপতি নরসিংহের ভাই দেবেশ্র সিংহ কৌশলে সিংহাসন 
অধিকার করেন। অনেকদিন পরে গম্ভীর সিংহের একমাত্র পুত্র চশ্রকীন্তি 
আবার পৈতৃক সিংহাসন উদ্ধার করতে সমর্থ হন। তারপর পঁয়ত্রিশ 
বছর সার নিবিবাদ ব্লাজত্ব। কিন্ত চন্দ্রকীতির পত্রী ও পুত্রভাগাই 
মণিপুরের দুর্ভাগ্য ডেকে নিয়ে এল ৷ তিনি ছিলেন আটটি পদ্ধীর 
স্বামী এবং দশটি পুত্রের জনক । বৈমাত্রেয় ভায়েদের কারো কারো 
মধ্যে সন্ভাব থাকলেও অধিকাংশের মধ্যে মন কষাকষির ভাবটাই প্রবল 
ছিল। 

১৮৮৪ সালে চন্দ্রকীতির মৃত্যু হ'লে বড় ছেলে সুরাচন্দ্র রাজ! হলেন । 
ভার অধীনে অন্যান্য ভায়েরা কেউ হলেন সেনাপতি, কেউ জ্রেন/রেপ, কেউ 
বা অন্য কিছু 1 চতুথ ভাই টিকেন্দ্রজিৎ হলেন একজ্ঞন সাধারণ কমাণ্ডার ॥ 
খুব অল্প বয়স থেকেই টিকেন্দ্রজিৎ অশ্ব এবং অস্ত্র চালনায় অসাধারণ 
দক্ষতা অর্জন করেন । মশিপুরের রাজারা বৈষ্ণব হলেও টিকেন্দ্রজিৎ ছিলেন 
ঘোর আমিষাঞ্॥ । প্রথাহুযায়ী পিতার কাছে দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে 
মাংস খাওয়া ছাড়লেও মৃগয়া তিনি ছাড়তে পারেন নি । ভার শরীরে যেমন 
অন্ুরের মতে। শক্তি ছিল মনটাও ছিল তেমনি সুস্থ ও সরল ৷ কিন্ত নিজের 


১৯০ ইতিহাস নম খণ্ড 


দোষ সম্বন্ধে তিনি কারো কোন কথাই সহা করতে পারতেন না_ এটাই 
ছিল ভার একমাত্র দোষ । 

সুরাচজ্র সিংহাসনে বসার পর থেকেই আবার নানা অশ।স্তির স্ত্রপাত 
হল। কিন্তু টিকেন্্রজিতের কাছে করো বীরত্বই টেকে নি । কিছুদিন 
পরে সেনাপতির মৃত্যু হলে তিনিই সেই পদে উন্নীত হন। 

১৮৮৯ সালে শ্রিস্উিভ, সাহেব মাণপুরের পলিটিকাল এজেণ্ট নিযুক্ত 
হন । টিকেত্্রজিতের সঙ্গে ভার ঘনিষ্ঠতা হয়। কিন্ত রাজা স্ুরা/জ্দ্রকে 
তিনি দেখতে পারতেন না। অবশ্য র|জ্ঞা হিসেবে স্থুরাচত্দ্রেরও ব্যক্তিত্বের 
যথেষ্ট অভাব ছিল। অপরদিকে টিকেন্দ্রজিৎ তার অসাধারণ বীরত্ব ও 
ব্যাক্তিত্বের প্রভাবে জনচিত্ড জয় ক'রে নিয়েছিলেন । “টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ 
যদিও সেনাপতি ছিলেন, কিন্তু রাজা অপেক্ষা তাহার প্রাধান্য অধিক ছিল) 
""ভাহার প্রভাব ও পরাক্রমে সকলেই বিস্মিত ছিল বলিয়া তিনি রা 
ন হইয়াই রাজত্ব করিতেন । তিনি যে কেবল মণিপুরীদের সহিত বন্ধুত্ব 
স্থাপন করিতেন তাহ! নহে, সকল জ্ঞাতির সহিতই সহজে মিশিতে পারিতেন 
এবং সকলের লহিতই অনায়াসে বন্ধুত্ব স্থাপনে করিতে সমর্থ হইতেন।”* 
টিকেন্দ্র্িতের সম্বন্ধে এ সুখবরট! (? ) যথা সময়েই ভারত সরকারের 
কানে তোলা হল £ “105 Senapati is the most popular of all 
his brothers, not only with Manipuris, but with the Natives 
of India who reside here. ৮* 

‘গুণ হইয়। শেষ হইল বিদ্ভার বিভায়।' ইংরেজ শাসনের যাতুবি্ভায় 
ভারতবাসীর অনেক গুণ দোষে রূপান্তরিত হয়েছিল । তাই টিকেন্দ্রজিতের 
অসাধারণ ব্যক্তিত্বমণ্ডিত চরিত্রটিকেও ভারা সহা করতে পারেন নি। 
বিদ্রোহের পর টিকেন্ত্রক্জিং যখন ধর) পড়লেন এবং তার বিচারের ব্যবস্থা 
হল তখন বিলাতের পার্লামেন্ট সভায় তার সম্বন্ধে আলোচন! প্রসংগে 


১ “দারগার দপ্তর” শ্রিহলাধ সুখোপাধ্যার 1 শ্রাবণ” ১৩১১ £ সংখ্যা ১৩৬, 
পুঃ ৬৯৬০ | 

2 Pars 17th. of the 09৮5৮ No. 4209, dated the 9th. October 
1890 from the Commissioner of Assam to the Govrnment 


of Indis. 


৪থ সংখ্য। মণিপুর বিডোহ ও সেনাপতি টিকেব্দ্রজিৎ ১৯১ 
তদানীন্তন ভারতের আগার সেক্রেটারী ১৮ 7০18৯) 034৭৮ দ্বিধাতীন 
ভাষাতেই ঘোস্বলা করলেন, 45৮5) must consider who the Sunupati 
is. Ile ix a man uf great ability and force of charncter, 
and popular amoung tho peoplo for his 6০7707১১315 which 
19 ono of the highest virtues among Orientals. 

J confusa that T think tho Government of Inlia aro 
very likely right, when they consider that it 05 better, that 
great abilities and independence such as distinguished the 
Senapati should be considered a disqualification for Statu 
Srvice— that it is perhaps on the wholo better and more 
for the safety of the world, that you should depend upon 
mediocrity.” 

যাই হোক, গ্রিমউড, লাহেব মণিপুরে যাওয়ার কিছুদিন পরে আর 
একটি ঘটনার স্থত্র ধরে টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে ভার বন্ধুত্ব খুব নিবিড় হয়ে 
ওঠে  শ্রিনউডের ফটে। তোলার বেশ সখ ছিল। একবার তার ইচ্ছে হল 
মনিপুরী মেয়েদের ফটে। তুলতে হবে । কর্তার ইচ্ছায় কর্ম । আর এ কর্মে 
কিছুট। সাহায্য করলেন টিকেন্দ্রজিৎ । তিনি ভার সাদালিধে লরল মনের দৃষ্টি 
দিয়ে মণিপুরী মেয়েদের এই ছবি তোলার মধ্যে সাহেবের কোন অন্যায় বা 
তনীতি-মূলক অভিসন্ধি দেখতে পান নি; কিন্ত যখন পেলেন তখন, আমার 
মনে হয়, তিনি সম্পূর্ণ বেঁকে দাড়িয়েছিলেন এবং এ ব্যাপারে সাহেবকে 
আর কোন রকম সাহায্য করেন নি॥ শ্রিমউড, সাহেবের ম[ণপুরী 
মেয়েদের ফটো তোলা এবং লে কাজে সেনাপতির সহায়তার কথা তখনকার 
কিছু কিছু পত্র-পত্রিকায় আলোচিত হ'লেও এ ব্যাপারে পূর্ষোক্ত €91)৮ 
[0০7৪৪ কিছুটা নতুন আলোকপাত করেছেন । কিন্ত তাঁর এই অভিমত 
নিয়ে সে সময়ে বা এ সময়ে কোন আলোচনা হয়েছে বলে মনে হয় লা। 
তর লেখার কথা পরে বলছি । 

কিছুদিন পরে আবার মণিপুর রাজ-পর্িবারে অশান্তি দেখা দিল । 
মহারাজ স্ুরাচজ্্র বেশির ভাগ সময় শুধু পুজো-পাঠ নিয়ে খাকতেন, দেশের 
অবস্থার দিকে বিশেষ নজর দিতেন লা। আর মাঝে মাঝে দিলেও ভাল 
মন্দ কিছু করার ক্ষমতা তাঁর ছিল ন! ৷ স্ুত্তরাং স্ব/ভাবিক ভাবেই এই 
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ধরণের হুর্বল এবং অকর্মন্য রাজাকে সিংহাসন থেকে নামাব'র জন্যে রাঙ- 
পরিবারের মধ্যে একটা গোপন চেষ্টা দানা বেঁধে উঠতে লাগল । এই চেষ্টার 
ফল ফলল ২১ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯০ ॥ 

রাত্রে সুরাচন্দ্র নিজের ঘরে নিত, এনন সময় তর ছুই ভাই জ্রিল। 
সিংহ এবং দলারই ছান্জবা কয়েকজন সৈন্য নিয়ে অন্তঃপুরের প্রাচীর 
ডিঙিয়ে তার ঘরের ওপর আক্রমণ স্বর করেন । উদ্দেশ্য তাকে হত্য। কর! 
নয়, শুধু ভয় দেখান । এতেই কাজ্ব হ'ল। সম্-ঘুম-ভাঙা অবস্থায় 
মহারাজ কাপতে লাগলেন; আর সে কাপন পামল ব্রেসিডেন্সিতে 
এলে যখন তিনি শ্রিস্উড সাহেবের কাছে আশ্রয় পেলেন । শ্রিনউড, 
ডাকে নাকি একটু বোঝাতে চেষ্টা করেন ; কিন্তু স্থরাচন্দ্র াজপুরীতে আর 
ফিরতে.চাইলেন না ; সোজা ত্রজ্দের দিকে পা বাড়াবেন বলে স্থির সংকল্প 
জ্ঞাপন করলেন । এ সুযোগের পুর্ণ সত্ববহার করলেন গ্রিমউড, সাহেব । 
তিনি একজন পুলিশ ইন্স্পেক্টরের সঙ্গে সুরাচজ্্রকে কলকাতায় পাঠিয়ে 
ডাকে পুলিশ কমিশনারের হাতে তুলে দিলেন । ব্বন্দাবনে যাওয়। ভার ঘুচে 
গেল, কাকুড়গাছির বাগান-বাড়ীতে তিনি বন্দী হয়ে রইলেন । 

ওদিকে রাজপুরী আক্রমণের সময় টিকেন্দ্রজিত উপস্থিৎ হ'য়ে প্রথমেই 
“্যাগাজিল' হস্তগত করে সমস্ত কতৃত্বভার নিজেই গ্রহণ করলেন । তারপর 
বৈমাত্রেয় ভাই কুলাচন্দ্রকে ডেকে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন এবং 
নিজে হলেন যুবরাজ । তার এই ধরণের বাবস্থাপনার পিছনে কোন 
উদ্দেশ্য ছিল কিনা বলা কঠিন । 

যাই হোক, যথাসময়ে যথাস্থানে খবর পৌঁছল । আসামের তদানীভন 
চিফ. কমিশনার কুইণ্টন্‌ সাহেব সদলে ও সসৈল্চে মণিপুরে গিয়ে উপস্থিত 
ছলেন। হয়েই দরবারের আদেশ দিলেন এবং সেখানে রাজা কুলাচন্দ্র 
এবং যুবরাজ টিকেন্দ্রজিতের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা 
করলেন । টিকেন্দ্রদ্িং আগেই খবর পেয়েছিলেন যে দরবার করার 
সুযোগ নিয়ে কুইন্টন্‌ তাকে বন্দী করতে আসছেন । সুতরাং কুলাচন্দ্র 
দরবারে গেলেও টিকেন্দ্রজিৎকে কোন মতেই সেখানে উপস্থিত করা সম্ভব 
হল লা। উদ্দেশ্য ব্যথ হয় দেখে কুইন্টন্‌ রাজপুরী আক্রমণ করলেন । 
টিকেন্্রজিৎও সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন । যুদ্ধ হল--ঘোর যুদ্ধ। কিন্ত হার 
মানল ইংরেজরা । শেষে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কুইণ্টন্‌ ছুটলেন টিকেন্দ্রজিতের 


চে 


পর্থ সংখ্যা নপিপুর বিদ্রোহ ও সেনাপতি টিকেন্দ্রক্তিৎ ১৯৩ 


কাছে ; সঙ্গে গেলেন স্কেন্* শ্রিনউড.. লিম্সন্‌ এবং কলিন্স 1 টিকেন্দ্রজিৎ 
তাদের বললেন ইংব্রেক্রর। যদি সেই রাত্রেই অস্ত্রশত্র ত্যাগ কনে মনিপুর 
ছেড়ে চলে যায় তবেই শুধু সন্ধি হতে পারে । কুইণ্টন তাতে রাজী হলেন 
না। প্রাসাদের মধ্যে আলোচনা চলতে লাগল ॥ 4177 the meantimo 
an infuriated mob assembled on all sides. The Sonnpti 
ordered his bugles, ‘order, ordor, but this orders had no 
elffoct. ‘Tho mob wero labouring under an impression that 
in their holy books it is said, that thoro will bea great 
war ab Manipur which will not bo won till the blood of 
B of tho enomies was given ১০ certain Gods, and their 
heads buried in a cortain «htch. When the Senapati 
ordered thom to disperso, sumu ssid—‘Wo are giving 
our lives only for you and you aro 6119৯০88159 of this 
war ; if you still obstruct, wo will kill you too. Tho 
ohief thon wanted to return. The Senapati pointed to him 
tho dangor on the way and repeatedly ৮৭ the party not 
to leave the palace.” 

কিন্ত তারা সে কথ। শোনেন নি। পথে বেরনোর সঙ্গে সঙ্গেই 
দের বন্দী এবং হত্যা কর! হুল । যতদূর জানা যায়, হত্যার আদেশ 
দিয়েছিলেন খেঙ্গল জেনারেল । কেউ কেউ মনে করেন এতে নাকি 
টিকেন্দ্রজ্জিতের অন্ুমোদল ছিল । এ ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হয় নি। 

এর পরের ঘটল! খুবই সংক্ষিপ্ত ॥ কিছুদিন পরে জেনারেল গ্রেহামের 
অধিনান্নকত্কে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী আবার মণিপুর আক্রমণ করল । 
এবারের যুচ্ছেও টিকেন্দ্রব্দিৎ অসীম বীরত্বের পরিচয় দিলেন, কিন্ত শেষ 
পর্যস্ত পরাজিত হয়ে সপরিবারে আত্মগোপন করলেন । বেশি দিল 
লুকিয়ে থাকা সম্ভব হুল না; ধরা পড়লেন। তখন তীদ্দের বিচারের 
ব্যবস্থা হল । ১১. J. F. Michell-এর সভাপতিত্বে R. K. Ridge- 
ত্য এবং A. W. Daviদ-কে লিয়ে বসল সামরিক বিচাত্রালয় । বিচারে 


> Amrita Bazar Patriks the 14th. July I891. 
৪ 
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কল।চত্দ্রের হল নির্বাসন আর টিকেন্দ্রজিৎ ও থেঙ্গল জেনারেলকে ঝুলিয়ে 
দেওয়া ছল ফ্ালিকাঠে ॥ 

স্পষ্টই বোঝা। যাচ্ছে মণিপুরের এই অঘটনের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ইংরেজ 
সরকার । স্যারের চোখে টিকেন্দ্রজিং প্রকৃতই নিরপরাধ । ছলে-বলে 
কৌশলে আধা-ম্বাধীন দেস্টয় রাজ্যটিকে পুরোপুরি গ্রাস করে নেওয়/র 
গুর্ভিসদ্িতেই যে মপিপুরের রাজপরিবারের আভ)স্তরীণ ছল্ঘ-কলহের মধ্যে 
ইংরেজ সরকার হস্তক্ষেপ করেছিল একথা দেশবাসীর ক।ছে সেদিনেও অস্পষ্ট 
ছিল ন৷ ৷ তর্কের খাতিরে যদি টিকেন্দ্রশ্ুৎকে কিছুটা অপরাধী বলে 
মানতে ছয়, তাহলেও তাঁর সে অপরাধের বিচার করার কোন অধিকারই 
ইংরেজ সরকারের ছিল ন৷। এ কথা টিকেন্দ্রজিতের পক্ষের বিখ্যাত 
ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই সেদিন ঘে/ষণা করে- 
ছিলেন : “...The Manipur Princes wore not avd could not 
have been tried under the Indian Penal Code, or any 
other British Law. Nor was the court which triod them 
constituted under any legal authority derivable from any 
Act of Parliament, or any legislative enactment of the 
Governor-General of India in Council. J must, therefore, 
take it that in creating this special tribunal at Manipur, 
the Government of India was simply exercising the rights 
of & conquering Sovereign Powers for the purpose of 
bringing to justice persons accused of committing grave 
offences, but who, not being British subjects, are not 
triable by British Courts, and are not governed by the 
municipal laws of British India.”? 

মণিপুয়ের এই অঘটনের সম্বন্ধে 511৮ [০5০7 কি লিখেছেন 


> Appeals of the Manipur Princesa: With A Memorendum 
of Arguments submitted on their behalf to the Government of 
‘India by Manomohan 0১055 of Lincoln’s Inn, Bar-at-Law and 
advocate of the Caloutte High Court.—page-2. 1891. 


৪র্ধ সংখ্যা মণিপুর বিডে।হ ও সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ ১৯৫ 


এবারে সেই প্রসঙ্গে আসা যাকৃ॥। ভার মতে শ্রিমউড, সাহেবই হলেন 
এই বিদ্রোহেত্র হন্যে সম্পূর্ণ দায়ী । তার যে ফটো তোলার সখ ছিল 
এবং মণিপুরী মেয়েদের ফটো; তোলার ব্যাপান্সে তিনি যে বিশেষ উৎসাহ 
পেতেন একথ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে । কিন্ত এই উৎসাহের পিছনে 
ভর চরিত্রের যে জঘন্য রূপট। আ[ক্মগোপন ক'নেছিল, Capt. 11987595-র 
নির্ভীক সত্যবাদিতায় তা৷ ভারতবাসীন্্র চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ৷ 
তিনি আন্তরিক ঘৃণার সঙ্গে স্ুস্প্ই ভাষাতেই শ্রিমউভ সাহেবকে 
একজন ছুশ্চরিত্র লম্পট বলে উল্লেখ এবং প্রমাণ করেছেন হে, 
“Mr, Grimwood not only used to pliotograph them, but 
uged likewiso to shew the prettiest of thom the most recent 
method of development in his darkroom, or, to pub it in 
plain English, be was in the habit of 19886000106 many 
vf the prettiest of these young Manipuri girls and young 
women in his darkroom.” খবরটা যখন আর চাপা রইল মা 
তখন বহু মনিপুরী একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মারফত মহারাজের 
কাছে শ্রিমউডের বিরুদ্ধে কড়া অভিযোগ জ্ঞানাঙ্গ । ছধল মহারাজ অনিচ্ছা 
সত্বেও শ্রিমউডকে একট! চিঠি দিয়ে তাকে একটু সংঘত হতে অহ্যরোহ 
করলেন । চিঠি পেয়ে সাহেব তো অগ্নিশৰ্মা । যত বড় মুখ নয়, তত বড় 
কথা : এ অপমান তাঁর কাছে অসহা হয়ে উঠল ৷ সাধারণ ভত্রতার 
খাতিরেও এ চিঠির কোন উত্তর না দিয়ে রাজ্ঞার বিরুদ্ধে তিনি ভারত 
সরকারের কাছে নানারকম মিথ্যা অভিযোগ জ্ঞানিয়ে ডাকে সিংহাসনচ্যুত 
করার চেষ্ট। করতে লাগলেন। কিন্ত ভারত সরকার ভার কথায় কান 
না দেওয়ায় তিনি সাময়িকভাবে মহারাজের সংগে একটা মীমাংসা করতে 
বাধ্য হন। কিন্তু কিছুদিন পরনে আবার মহারাক্ষের কাছে মণিপ্পুনীরা 
শ্রিমউডের বিরুদ্ধে একই ধরণের অভিযোগ করতে লাগল ৷ মহারাজ 
নিরুপায় হয়ে এই জটিল বিষয়ে সাহেবকে দ্বিতীয়বার চিঠি দিলেন । 
শ্রিমউড. আবার তারত-সরকারের কাছে মহারাজের বিরুদ্ধে নানা 
রকম মিথ্যা অভিযোগ পেশ করলেন। কিন্ত এবারেও কোন কল 
হল না দেখে তিনি মহারাজকে সিংহাসন থেকে নামাবার জন্মে টিকেন্দ্র- 
জিতের সহায়তা লাভের চেষ্টা করতে লাগলেন । টিকেনম্দ্র্িৎ ডাকে 


১৯৬ ইতিহাস নম খণ্ড 


এ বাপারে কতটুকু সাহায্য করেছিলেন বা একান্তই করেছিলেন কিল! 
সে সম্বদ্ধে সঠিক কিছু সানা যায় লা। স্ুত্াচজ্ঞকে তিনি পছল্দ করতেন 
না বটে, কিন্ত ওকে সিংহাসনছ্যত কবর জন্যে সাহেবকে সাহ।যয করার 
মতে৷ হীন মনোভাব পুর [ছল বলে মনে হয় না। তবে কিছুদিন পরে 
হঠাৎ একদিন নিডিত অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে কিভাবে মহারাজ 
রেসিডেন্সিতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তার পর কি ঘটে সেকথা 
আগেই বলা হয়েছে । এই ঘটনার সংগে শ্রিমউডের শুধু আকাৱক্ষার 
যোগ ছিল; এমনিতর একটা কিছু ঘটুক -এই তিনি চাইছিলেন। কিন্ত 
এতে তার কোন হাত ছিল বলে মনে হয় না, এর মূল কারণ রান্্রপরিবার়ের 
আভ্যন্তরীণ কলহ ॥ 

মণিপুরের ইংরেজদের হত্যার ব্যাপারে টিকেন্দ্রজিৎ যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ 
একথা (477৮ e৮২০) অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রমাণ করেছেন । এই 
হত্যাকাণ্ড আসলে থেঙ্গল জেনারেলের আদেশে ক্রুদ্ধ মণিপুরীদের দ্বারাই 
অনুষ্ঠিত হয় । মা-বোলেদের সতীত্ব নাশের জন্যে মহাপাতকী গ্রিমউডকে 
তারা কখলই ক্ষম। করতে পারে নি । তাদের শিরায় শিরায় প্রতিশোধের 
চাপা আগুন শুধু আত্ম গ্রকাশের জন্যে উপযুক্ত স্থবোগের অপেক্ষায় ছিল । 
সে সুযোগ বখন এল তখন তার পূর্ণ স্যবহার তারা করল শুধু শ্রিমউডকে 
নয়, অন্য সাহেবদেরও হত্যা করে । যুদ্ধ জয়ের জ্রস্যে পাঁচজন শত্রুকে 
দেবতার কাছে বলি দেওয়ার যেকথা তখন মনিপুরীদের মুখে শোনা 
গিয়েছিল, সেকথা যদি সভ্য হয় তাহলে এ ধারণ! নিশ্চয়ই অমূলক হবে 
না বে তাদের ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যেই এট। প্রচার করা হয়েছিল ; আর 
সাধারণ নিরক্ষর মাহঘকে দিয়ে এই-জাতীয় উদ্দেশ্ট সিদ্ধি ধর্ম-সক্ষোরের 
নামেই সবচেয়ে সহজ । 

স্বৃতরাং দেখা যাচ্ছে, বিচারে যাদের শান্তি হল, একমাত্র থেঙ্গল 
জেনারেল ছাড়া, তাদের আর সকলেই নিরপরাধ । যে তিনন্ধন বিচায়ককে 
নিল্পে কোট তৈরি হয়েছিল তারা তিনজ্রলেই সামরিক কর্মচারী, আইন 
বা বিচ/র-পন্থা সম্বদ্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । বিচার হুল ঘটনাস্থলেই, 
যেধানকার পরিবেশ তখন নিরপেক্ষ চ্চায় বিচারের সম্পূর্ণ প্রতিকূল । এই 
ৰিচার সম্বন্ধে 0:51, 1108৮-00 লিখেছেন, “...tlhe 6161৪ of the 
5০০৪০ princes and all uthers concerned in the deaths of 


৪৭ সংগা মানপুর তলত ও সেনাপতি টিকে 





Mr. Quinton, 22 
farcos and parodies of justice that have ever yct been 
oxhibited to tho Iudian nation.” এই বিচারে Capt. Hoar. 
৪0)-সর সত্যপ্রিয় গ্যায়নিষ্ঠা অন্তরকে ঘে কতখানি বিচলিত করেছিল তা 
আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যখন ডাকে বলতে শুনি, 413৮৮ 11 
this is the modern Englishman's idea of fair play aud 
Jjustico, I shall fool proud tbat I can call myself an 
Anglo-Indian.” 

শুধু ভারতে লয়, সারা জগতের ইতিহাসে শ্যায়-বিচারে এ এক 
অতুলনীয় প্রহসন । 


“সংবাদ প্রভাকর” পত্রিকার 
সামাজিক ভূমিক! 


বিনয় ঘোষ 


১৮৩১ সনে “সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকা প্রকাশিত হয় ॥ ১৮৫৯ সানে 
মৃত্যু পর্ঘন্ত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দীর্ঘ ২৮ বছর এই পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন । পরে তার অনুজ্ঞ রামচন্দ্র গুপ্ত পত্রিকা সম্পাদনা করেন। প্রায় 
অদ্ধশত/বীকাল প্রভাকর স্থায়ী হয় এবং সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে তার 
স্বকীয়তা বজায় রেখে চলে ৷ বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন £ “নিত্য নৈমিত্বিকের 
ব্যাপার, স্লাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এসকল যে রসময়ী রচনার 
বিষয় হইতে পারে, ইহ) প্রভাকর প্রথম দেখায় । আজ শিখের বুদ্ধ, কাল 
পৌষপাবর্ধণ, আঙ্ঞ মিশনারি, কাল উমেদারি, এসকল যে সাহিত্যের অধীন, 
সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন ৮ প্রভাকনের এই 
নৈশিষ্টা গোড়া থেকে শেষ পর্ম্ত অশ্ষুচ ছিল । প্তকবির মৃত্যুর পর তার 
লাহিত্িক উত্জলা ও ব্যঙ্গরঙ্গের তীক্ষতা খানিকট। ম্লান হলেও, একেবারে 
লিপ্প্রভ হয়ে যায়নি । 

সংস্কৃত কলেডের অলঙ্কাব্রশান্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ রচিত 
ছুটি শ্লোক প্রতাকরের কণ্ঠে শোভা পেত । তার একটি হুল 2 

সত্যং মনস্তামররসম্প্রভাকরঃ সদৈব্যসর্বেষু সমপ্রভাকরঃ ৷ 
উদেতি ভাম্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসন্বাদানবপ্রভাকরঃ । 

এই নীতি প্রভাকর সাধ্যমতন পালন করার চে! করেছে । সামাজিক 
ঘটনা প্রবাহ যখন অত্যন্ত আবর্তসঙ্কল হয়ে উঠেছে তখনও প্রভাকর 
স্র্ঘকিরণের মতন স্ুস্পষ্টত। ও সমদশিতার আদর্শ প্রাপপণে আকড়ে 
ধরে থাকার চেষ্টা করেছে । এই সততা, স্প্বাদিত। ও আদর্লানিষ্ঠা 
প্রভাকরের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য । গুপ্তকবির নিজের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব 
এই বৈশিষ্ট্যকে যে অনেকখানি ফুটিয়ে তুলেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই । 


সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সামাজিক ভূমিক। ১৯৯ 


বাংলার লাম।ক্ষিক ইতিহাসের এক স্মরণীয় সদ্ধি্কণে প্রভাক্বর্রেরর 
আবির্ভাব হুয়। ১৮৩০ সালে নভেঙ্গর মাসে লাননোহন রায় বিলাত যাত্রা 
করেন। ১৮২৯ সালে সহমরণ প্রপা বেআইনী ঘেষিত হয় । তাই নিয়ে 
হিন্দুলম!জে বিক্ষোভের প্রচণ্ড ঢেউ ওঠে । গোড়া হিন্দুরা “হর্স স্থাপন 
করে এই সংঙ্গানের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করতে পাকেন। এদিকে 
বামমোহনের অন্ুপস্তিক্তিতে বত্রাক্মসমাজপন্দীব্র অলেকট। নিক্রিয়,। এবং 
অনেকে আদর্শভ্রইও হয়ে গিয়েছিলেন | হিন্দু কলেজের শিক্ষক 
ডিরে!জিওর ছাত্রশিত্যুরা তখন প্রগতিশ্টল সংস্কার আন্দোলনের প্রবক্তা হয়ে 
উঠেছেন । জীবন ও সমাজ্জ সন্বদ্ধে ডিশ্লোজিওর বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাত্রদের 
মধ্যে দ্রুত প্রসারলাভ করছে দেখে হিন্দু কলেজের কতৃপক্ষ রীতিমত 
উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাকে পদত্যাগ করতেও বাধ্য 
করেছেন । ঠিক এই সময় পাদ্রী আলেকজাগ্ডার ড|ফ. কলকাতায় এসে 
তরুণ হিন্দু যুবকদের মধ্যে ্রীষ্ধধর্মের মাহ৷ত্্য প্রচার করে আবহ1ওয়া 
লরগরম করে তুলেছেন ॥ হিপ্লুকলেজের বিশি্ ছাত্ররা অনেকে এই 
প্রচারের আতে ভেসে যেতে আর্ত করেছে, এবং সধর্ন ত্যাগ করে 
শ্রাষ্টানধর্ণে দীক্ষা নিতেও আর্ত করেছে । সমাজের এই ঘৃণ।বর্তের মধে) 
মুখোমুখি সম্মুখলমরের জন্য দাড়িয়েছেন একদিকে ধর্সসভাপস্থীরা, তাদের 
‘সমাচার চক্দ্রিকা' মুখপত্র নিয়ে অন্যদিকে “ইয়ং বেঙ্গল’ বা ডিরোক্িওপন্থীরা, 
তাদের ইংরাজী ‘এন্‌কোয়ারার' ও বাংলা “জ্ঞানাথেষণ”' পত্রিকা নিয়ে । 
ধর্ম গেল, শাস্ত্র গেল, সসান্ত গেল বলে ধর্মসতা সর্বদা কটুবাকোর কামান 
দাগতেন বলে ডিরোজীয়ানরা রঙ্গ করে তাদের বলতেন “গুড়ুম সত) ॥ 
অবশ্য তার বিরুদ্ধে ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিবাদের ধবনিও প্রচণ্ড বিস্ফোরণের 
মন আকাশ বিদীর্ণ করেই ফেটে পড়ত। তা হলেও সার্থক নাম 
দিয়েছিলেন তারা বর্মসভার, কারণ যাবতীয় কুসংস্ক/রবিরোধী আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে তারস্বরে চেঁচামেচি করে লোকের কান ঝালাপালা করে দেওয়াই 
যেন তখন খাদের প্রধান কর্তব্য হয়ে উঠেছিল । এর মধ্যে ভয়ে ভয়ে 
আক্ষসমাজ্রপন্থীরা মৃহন্বরে সংস্কারের সপক্ষে যৎসামান্য কিছু বলবার চেষ্টা 
করতেন বটে, কিন্ত ধর্মসত। ও ভিরোজীয়ানদের ঘর্ষণজনিত প্রচণ্ড উত্তপের 
মধ্যে ওদের মধ্যপন্থী কণ্ঠব্বরে সামান্য একটু তাপও সঞ্চারিত হত ন৷। 
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ইংরেজী ‘রিফর্মার' পত্রিকার যথেষ্ট সামাজিক গুরুত্ব 
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থাকলেও, পূর্বে।ক্ত গোড়া হিন্দুদের অথবা রেডিক্যাল ডিরে(জীয়।লদের 
মুখপত্রগুলির সুস্পষ্ট নীতি ও সবরের সঙ্গে তার কোন তুললাই হয় লা) 
ত্রাহ্মসভাপন্বীদের ইয়ং বেঙ্গলদল সেইক্ুস্য ঠাট! করে বলতেন ‘শীতল সভা" । 
গুড় ন সও।* শীতল সভা, ইয়ং বেঙ্গলদল ও ডাফ.-ছিল প্রমূখ প।জিদের দল 
_ প্রধানত এই চারটি দল মিলে যখন বাংলার সামাজিক পরিবেশকে 
প্রবলভাবে আলোড়িত করে তুলেছিলেন, সেই সময় স্বল্শিক্ষিত বাংলার 
একজন স্বতানকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একখানি পত্রিকা প্রকাশ করে বাইরের 
সমাজ-জীবনের ঘটনাব্কে একটি সুনিয়স্তিত খ।তে পারচালিত করার চেষ্টা 
করেছিলেন । সেই পত্রিকার নাম “সংবাদ প্রভাকর' । 

‘সংবাদ প্রভাকর' প্রথম প্রকাশিত হয় ২৮ জাহুল্লারী, ১৮৩১ । পাথুরিয়া- 
ঘাটার গোগ্লামোহন ঠাকুরের পৌত্র ফোগেন্্রমোহন ঠাকুরের সহযোগিতায় 
গুস্তকবি পত্রিকাখ।নি প্রকাশ করেল । তখন তার বয়স মাত্র উনিশ বছর । 
এই উনিশ বছরের যুবকের সম্পাদনায় অল্পদিনের মধ্যে প্রভাকর সম্তাস্ত ও 
সাধারণ বাঙালীদের বিশেষ প্রিয় হয়ে ওঠে। প্রথমে প্রভাকর- ছিল 
‘সাপ্তাহিক পত্রিকা । ১২৩৯ সনে যে।গেন্্রমোহনের মৃত্যুর পর কিছুদিনের 
জন্য প্রতাকর বন্ধ হয়ে যায় । চারবছর পরে ১ আগষ্ট ১৮৩৬ (২৭ শ্রাবণ 
১১৪৩) প্রভাকর আবার প্রকাশিত হয় বার-ত্রয়িক রূপে € সপ্তাহে 
তিনবার )। এইভাবে তিনবছর চলব্যর পর ১৪ জুন ১৮৩৯ ( ১ আষাঢ় 
১২৪৬ ) তাত্রিখ থেকে প্রভাকর দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয় ॥। বৈশাখ 
১২৬* ( ইং ১৮৫৩ ) থেকে প্রভাকরের একটি মাসিক সংক্ষরণও প্রকাশিত 
হচ্চে থাকে । এই মাসপয়লার কাগজে ধর্ম নীতি কাব্য জীবনী ইত্যাদি 
বিষয়ে পদ্ড ও গদ্ভরচন| নিয়মিত প্রকাশিত ছত । এই মাসিক কাগজেই 
১৮৫৪-৫৫ সনে গুপ্তকবি নিজে বহু পরিশ্রম করে প্রাচীন কবিয়ালদের 
অপ্রকাশিত জীবনী ও রচনা! সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন । ১৮৯২৩ 
জাছুয়ারি (১* মাথ ১২৬৫ ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরলে।ক গমন করার পর তার 
অন্ুচ্গ রামচন্দ্র গুপ্ত “সংবাদ প্রভাকরের' সম্পাদক ছল । অগ্রজের আদর্শ 
দীর্ঘকাল পর্ণন্ত রামচন্দ্র পত্রিকা পরিচালনার ব্যাপারে অনুসরণ করে চলার 
চেষ্টা করেন এবং অনেকটা কৃতকার্থও হুন । 

কিন্তু ‘সংবাদ প্রভাকরের' আদর্শ কি? লমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষণ প্রভৃতি 
বিষয়ের প্রতি কি মনোভাব লিয়ে গুপ্তকৃব ও তার উত্বরাধিকারীরা 
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পত্রিকাখানি পরিচালন! করেছেন? এক কণায় এর উত্তর দেওয়া! কঠিন ॥ 
গুগ্তকবি ও প্রভাকর পত্রিকার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সন্বন্ধে প্রচলিত যে-সব 
ধরণ! আছে, তার অধিকাংশই মনে হয় ভুল । অনেকে তাকে গোড়া 
রক্ষণশীল হিন্দু মলোভাবাপন্ন বলে অভিযোগ করেছেন। তার ও 
প্রভাকরের উদারতা, সমনশিত। ও প্রগতিশীলতা সন্বহ্ধেও কেউ কেউ গভীর 
সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । কিন্ত ‘সংবাদ প্রভাকর' আমরা যতটুকু দেখেছি, 
এবং যে-কয়েকটি সংখ্যা পেকে যে-সব অ(লোচলা-সমালোচনা ও তথ্যাদি 
সংগ্রহ করেছি, তা পড়লে মনে হয় না যে প্রভাকর ও তার প্রতিষ্ঠাতা 
সম্পাদক সম্বন্ধে এরকম কোন ধাব্রণা করার যুক্তিসঙ্গত কারপ আছে। 
প্রভাকরের রচলাগুলি পাঠ করলে প্রথমেই তার নির্দলীয় নির্ভাক ও 
নিরপেক্ষ মনোভাব দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় । সংবাদপত্রের যে কঠোর 
সামাজিক গুরুদায়িত্ আছে, সে সম্বন্ধে কবি হয়েও গুপ্তকবি সর্বদাই সচেতন 
ছিলেন । মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাই যে সম্পাদকের প্রধান উপজীব্য 
তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন । সেইজন্য তিনি কখনও কোন দল গোষ্ঠী 
সভাসমিতি ব্য নীতিবার্দীদের সঙ্গে হাত মেলাননি । সামাজিক ঘটলাবর্তের 
ঘোর পক্ষিলতার মধ্যেও তাই তিনি কতকটা পাঁকাল মাছের মতন পন্নিচ্চার 
থাকতে পেরেছেন, গায়ে পাক মাখেননি, অথবা দলীয় ঠুলি পরে নিজন্ব 
দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও স্াতন্ত্য হারাননি । যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষভাবে, সাধারণ 
সমাজ কল্যাণের দিকে নজর রেখে, প্রভাকর প্রত্যেক দল গোষ্ঠী ও ব্যক্তির 
ন্যায়-অন]ায়ের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন । কেবল একটি বিষয় প্রাভাকর 
কখনই সহ্য করেনি বলে মনে হয়_ প্রগতির নামে উচ্চ তক্ষলতা ও অত্যুগ্রতা, 
এবং উদ্নতিশীল সংস্কারের নামে সামাজিক ব্যভিচার । হিন্দু কলেজের 
শিক্ষাপ্রণালী, হিন্দু কলেক্ছের ছাত্রদের, বিশেষ করে ডিরোজীয়ানদের অতি 
রেডিক্যাল কার্যকলাপ, ভ্রাহ্মাসমান্ধপস্থীনের অতি সাবধানী দোছল্যমান 
পদক্ষেপ-নাঘারণত এইগুলির প্রতিই প্রভাকর নির্মম বঙ্কিম কটাক্ষ করত ৷ 
কিন্তু গোঁড়া হিন্দুদের ধর্মসভার প্রতিও যে তার বিন্দুমাত্র সহাহৃভুতি ছিল, 
তা মনে হয়না। যখন প্রয়োজন হয়েছে তখন প্রভাকর ধর্মসভারও 
কঠোর সশালোচলা করেছে । ইংরেজদের শাসন ও শোষণের নির্মম 
সমালোচনা করতেও কুষ্টিত হয়নি । 

তাই বলে প্রভাকরের চিন্তাধারা আদর্শ ও নীতির মধ্যে যে কোন 
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বিরোধ ছিল না. তা নয়। সরকারী নীতির সমালোচনার সঙ্গে মধ্যে 
মধ্যে রাহ্ছভত্তি প্রকাশ পেয়েছে, ধর্মসভার হিন্দুয়ানির কট।ক্ষের ভিতর 
থেকেও ছিন্দুত্বের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে, এবং উচ্চ ব্খলতার সমালে।চনার 
মধ্যে পরোক্ষ সামাজিক গৌড়ামির আভাসও পাওয়া গেছে। কিন্ত এই 
বিরোধ তখনকার দিনে বহু উচ্চশিক্ষত প্রগতিবাদীদের মধ্যে ছিল, 
তাদের আদর্শ প্রচার ও আচারের মধ্যে কোন সঙ্গতি ছিল না। স্বল্প 
শিক্ষিত ব্বভাবকবি ঈশ্বরচত্দ্রের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি যদি মধ্যে মধ্যে বিপরীত 
চিন্তার ফলে মেঘ।চ্ছন্ল হয়ে থাকে, অথবা তার স্বাধীন সমাজ-সচেতন 
মতামত আত্মবিরোধী চিন্তার আবর্তে জড়িয়ে পড়ে থাকে, তাহলে তার 
জন্য তাকে দৈহ্) ও সঙ্ধীর্ণতার দায়ে খুব বেশী দোষী করা যায় না৷ 
চিন্তাসঙ্গতির অভাব তখনকার সকল পত্রপত্রিকার মধ্যেই কমবেশী ছিল 
দেখা যায়, এবং “সংবাদ-প্রভাকরও” তা থেকে মুক্ত ছিল ন। ৷ 

অর্থনীতি, শিল্পবাণিজ্য, সমাজ, শিক্ষ। প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে “প্রভা করের 
আলোচনা ও সমালেচনাগুলি পড়লে সত্যই বিশ্মিত হতে হয়। এই 
সব আলোচনার মধ্যে দেখা যায়, ‘প্রভাকর' অধিকাংশ বিষয়েই উদার 
সংক্ষারমুক্ত মলের পরিচয় দিয়েছে । এমনকি অনেক জটিল বিষয়েও 
তার সরল সুস্পট্ উক্তি ভিতর দিয়ে যে বলিষ্ঠ চিস্তাশক্তি প্রকাশ পেয়েছে, 
তা সমকালীন পত্রিকাজ্গতে ছর্পভ বললেও অতুযুক্তি হয় না। এখানে 
বিষয় অনুযায়ী আমরা তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি । বিষয় ও রচনাগুলি 
স্বনির্বাচিত হলেও, “প্রভাকরের' সমগ্র সতাটি তার মধ্যে সত্যরাপে প্রতি- 
কলিত হয়েছে । 


অর্থনীতি, শিল্পবাপিজ্য 


অর্থলীতিবিষয়ে 'প্রভাকরের' দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অতি-আধুনিক । দেশে 
শিল্পবালিজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার হোক, এই ছিল 'প্রভাকরের' আত্তরিক 
অভিলাষ । কিন্ত শিল্পবাণিজ্যের প্রসার বলতে অনেকেই তখন সেকেলে 
চাদ-সদাগরী বাণিজ্যের প্রসার বুঝতেন ; আধুনিক বিজ্ঞান, যন্ত্রপাতি ও 
কলকানখানার সাহায্যে পণ্যোৎ্পাদনের বা শিল্পপ্রসারের গুরুত্ব ও 
আবশ্যকত। বিশেষ উপলব্ধি করতেন না। ‘বলিক’ ও ‘বাণিজ্য’ বলতে 


৪থ সংখ্যা সংবাদ প্রশ্কর পাশ্রিক।র লানাদ্িক ভূনিকা ২০৩ 


সারা ধনপতি, শ্রীমন্ত ও চাদ সদ।গরের আদর্শ ধ্যান করতেন মনে মলে । 
কিন্ত আশ্চর্ধের বিষয় হুল, ‘প্রভাকর' বা তার সম্পাদক ভুলেও কখনও 
এই. ধরনের কোন জীর্ণ পুর্নতল অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক আদর্শের ধ্যান 
করেন মি । শিল্পবাণিজ্য বলতে “প্রভাকর” আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্র 
চালিত শিলের সমৃদ্ধি বুঝত, সেক।লেত্র সদ!গরের বাণিঙ্গ্যনীতি সনর্থন 
করত না। তাই আমাদের দেশে 'নেকালিকস ইনহিটিউশনের' ক্রমাবনতিপ 
জতছ্য তুঃখ করে ‘প্রভাকর' লিখেছে £ 


“শিলবিগ্র আধিকা ব্যতীত অবলীর হুশ সৌতাগ) কদাচ করপ্ছ চরনাই ॥ 
অতএব ঘে উপাঘ দ্বার! শি্জনিগ্যার আধিকা হত লেই উপল আবলম্বন- 
পূর্কাক অনুরাগ প্রকাশ কর! অবশ্য কর্তব্য । এই নগর নধ্যে শিল্পবিস্তার 
উপদেশ প্রদানার্থ মিকানিক ইনিষিটিউশান নামক এক সত! হইয়াছিল 
এনং সুপ্রীম কোর্টের স্বিতী্ বিচারপতি অযুত স্যার আন পিটর প্রাণ্ট 
তাহাতে নিযুক্ত ছিলেন, ও প্রধান প্রধান বিদ্বান ব্যক্তিরা তথায় উপস্থিত 
হইর। বিলাবেতনে লাধারণের প্রতি উপদেশ প্রদান করিতেন। কিছুদিন 
পরে এ মহৎ সত! সাধারণের অনুরাগ পিরছে একেবারে লয় প্রাণ 
হইয়াছে । কিদ্ধ আশ্চযা পৃপিনীন্র তাবজ্দ্াচী যে বিদ্যার ছারা অসাধ্য 
সাধনায় কুতকার্ধ্য হইতেছেন কলিকাতান্ছ লোকের! কি কারণ সেই 
ষহাবিপ্ঠ| প্রকাশিক! সতার প্রতি অহুরাগশৃস্ক হইলেন আমর! বুদ্ধির 
দ্বার! তাহার মর্স্মাববারণে নিতান্ত অক্ষম হইতেছি''- 

পঅন্মদেশীয় লোকদিগের এই এক চমৎকার স্বভাৰ ছে, তাহারা অল্প অর্থের 
মুখ দেখিতে পাইলেই বাবু হইয়! পড়েন এবং সর্কদ! গোলবালিশে ঠেল 
দিয়া আলপন্তের সহিত গলাগলি প্রেম করিতে থাকেন, তাছার। যদি 
অথ পাইতে পারশ্রমের কার্ধ্যে অঙ্গরাগি হন তবে এই দেশ পৃথিবী 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা সন্ত্রান্ত ও প্রধান হইতে পারে।” (সম্পাদকীয়, ৮ই 
দুল, ১৮৪৭ ) 


“মেকানিকস ইনষ্টিটিউশন’ স্থাপিত হয় ১৮৩৯ সালে। বিজ্ঞান ও 
যন্ত্রপাতির নতুন নতুন আবিদ্ধারের সাহায্যে এদেশে কিভাবে কারিগপ্ি- 
বিস্তার ও শ্রমশিল্রের উল্লতি কর) যায়, তাই ছিল এই সভার উদ্দেশ্য । 
ইংলণ্ডে শিল্রবিপ্রবের পর, উনিশ শতকের প্রথম পাদে, ‘মেকানিকস 
ইনস্টিটিউটের প্রসার হতে থাকে । প্রধানতঃ সুদক্ষ কারিগর ও ইঞ্জিনিয়ার! 


২০৪ ইতিহাস এম খণ্ড 


বৈজ্ঞানিক বিদ্যা আয়ণ্ড করার জগ এই সভা. স্থাপন করতে উদ্যোগী 
হন৷ এরাই ছিলেন ওদেশের শিল্পবিপ্লবের “এলিট'শ্রেণী_-“11159 men 
who made and mended the machines were tho elite uf 
the Industrinl Revolution and its truo bodyguard.” 
(01255915577). ইংলণ্ডে বয়স্কদের শিক্ষার আন্দোলন ( Adult Edu- 
86107) ) আরম্ভ হয় শিল্পবিপ্রবের পর থেকে প্রধানতঃ কারগর ও 
ইঞ্জিনিয়ারদের বৈজ্ঞানিক বিছ্যাশিক্ষার আগ্রহের জন্য । ১৮২৩ সাল 
থেকে ‘মেকানিকল ইনট্টিটিউট' প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে এই আগ্রহের দ্রুত 
প্রকাশ হতে থাকে । ট্রেভেলিয়ান লিখেছেন £ “Frou 1823 on- 
walls Mechauics' 103616909৯৮ begun in Scotland by Dr. 
Birkbeck, spruad through industrial England. Tbe 
flame was fanned by the bolluws ot Henry Brouglham’s 
organizing and advertising genius...'I'he succoss of theso 
Mochanics’ Institutes’, with ab annual subscription of 
8 guinea, showed that whatover was happening to othor 
olasses of workers, prosperity was coming to the engi- 
neocrs and mechanics from the Jndustrinl Rovolution 
which had called them into being." (G. M. ‘Trovelyan : 
English Social History, P. 479—5S0 ). 
আমাদের দেশে শিল্পবিপ্রবও হয়নি, এবং তার ফলস্বরূপ সমাজে 
ইঞ্জিনিয়ার-কারিগরদের আবির্ভাবও ঘটেনি । “মেকানিকস ইনষ্টিটিউট’ 
স্থাপিত হয়েছিল প্রধানতঃ নব্য-ইংরেন্দীশিক্ষিতদেত্র উৎসাহে, তাই অল্পদিনের 
মধ্যে সেই উৎসাহের জোয়ারে ভাটাও পড়ে গিয়েছিল । যাদের জন্য 
ইনষ্টিটিউট, সমাজে তাদের কোন অন্তিত্ব ছিল ন! বলা চলে । কেন 
যন্ত্রবিদ্ভ।র অহ্গশীলনে আমাদের দেশে উৎসাহের সঞ্চার হল না, “প্রভাকর' 
তা বিচার-বিল্লেষণ করেনি । কেবল এই কথাই বলেছে যে এই আধুনিক 
যন্তরবিদ্ভার অনুশীলন ভিগ্ন আমাদের জাতীয় কল্যাণ ও উদ্মতি সম্ভব নয়। 
*প্রভাকর' তুঃখ করে লিখেছে 
শইংরাজর। ঘৰখন গারতবর্পে আগমন করেন নাই, তপন এদেশে অতি অল্প 
বস্্াদি ছিল । মহুন্যের হন্ড ব্যতীত অন্য কোন উপার দ্বার! তাহা চলিত 


২০৫ 
না, কিন্তু ইংরাজর( এই রাজ্য অসিকারপূকাক আপনাদিপগের সমতিব্যছারে 
নানাবিধ মধ আনয়ন করাতে সাদারণের পক্ষে কত উপকার দশিজাছে 
তাহ! বর্ন! করা যার ন[-.-ইংরাজ প্রভৃতি জাতি বিজ্ঞান বিগ্যার বিল ক্ষণ 
পারদার্শ হওয়াতে এই সমস্ত অচিন্তলীর কার্য্য নির্্মাহ করির! সাধারণের 
উপকার করিতেছেন, অতত্র ত -বিজ্ঞাল বিগ্যার অঙ্ললন দিমিত্ত এদেশে 
এক স্বত্ত লিহালজ স্থাপন কর অতি আসহুক বোধ হইতেছে। এহ 
দিবল হইল (কোন সক্জান্ত ইংরাজ “মিকানিকস ইনস্টিটিউট’ নামে (হজ্ঞাদ 
বিগ্যাহুশীলনের এক বিশ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্ত গবর্ণমেন্ট 
তাহার প্রতি কোন রকম লাহাধ্য ন! করান ও লাধারপেরও উৎসাহ 
ব্ন্ধি দা হইয়া তাহা পত্তনে পান হুইহাছে)” (সংবাদ প্রতাকর, ১৮ই 
অগ্রহাতণ, ১২৬০ 3 “মিক্কানিককল পিচ্চার অহ্থস্টীল৭- )। 


চর্থ সংখ্যা সংবাদ প্রভ।কত্র পত্রিকার সামাজিক ভূমিকা 


প্রভাকরের এই অভিমতের মধ্যে সংশয় ও ছন্হের দোলা নেই কোথ।ও। 
দেশের শিল্পসমৃদ্ধির জন্য যন্ত্র চাই, বিজ্ঞান চাই এবং তার একনিষ্ঠ 
অহ্লীলনও চাই । পশ্চিমের ইংরেঙ্র ও অন্যান্য জাতি বিদ্ঞানবিগ্তায় 
পারদর্শী হয়ে সধ।রণের যখে্ কল্যাণ কব্রেছেন । সুতরাং দেশের ও 
দশের কল্য।ণের জন্যই আমাদের উচিত (বিজ্ঞান ও মক্ত্রকে সাদর অভিনন্দন 
জানালো । কিন্ত আমর! তা করছি না, বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক উন্নতির 
দিকে আমাদের কোন লক্ষ্য নেই, কেবল চাককব্রিবাকরি করে, ঠিকাদ।রি, 
পোদ্দাব্রি, দালালি করে ধনোপার্জন করা ও [বিচিত্র বিলাসের খেয়াল 
চরিতার্থের প্রন্য সেই অর্থের অপব্যন্ন করার দিকে লক্ষ্য-_এ কথা দেশ- 
বাসীর চেতনা! উদ্রেকের জন্য “প্রভাকরের' পৃষ্ঠায় বারংবার ধোধিত 
হয়েছে । গুপ্তকবিন মৃত্যুর পরেও দীর্ঘকাল “প্রতাকর' প্রকাশিত হয়েছিল, 
কিন্ত কখনও এই আদর্শ খেকে সে বিচ্যুত হয়েছিল বলে মলে হয় ন) । 
তাই দেখা যায়, ১৮৯২ সালেও ‘প্রভাকর' বাংলাদেশের বানিজ্যপ্রসঙ্গে 
লিখছে £ 


শ্বাণিজ্োোর নাম লক্ষ্মী । এই লক্ষ্মী এক্ষশে ঝঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া তরী আরোহন 
বিদেশবাপিনী হইতেণ। এদেশের লোক লক্্ীহার। হই! নিতান্ত দীন 
বেশে দালস্থের শরণ লইহাছে। তবে যে লোকে ইতত্ততঃ চীনা কোট, 
ডাদদীর স্ধৃত! শীল আংটা, গার্ড চেইন ও বাক! সিতি দর্শন কবিরা 
অহংকার করে সেটি কেবল অধঃপাত ও অজ্ঞতার পরিচয় দাত্র । 


২০৬ ইতিহাস কম খণ্ড 
দেশের ধল বিদেশে যাইতেছে, দেশের লোক ঘ্কীর হইতেছে, এই 
দুর্ভাগ্য সকলে অহ্থতব করিতেছেন না, অহ্তব দূরে থাকুক, স্বপ্নেও 
বোধ হয় সেটি কেহ করেন ন1। তাহাদিগের দেশে যে দিন দিন 
অন্তঃশু্ঠ হইয়া যাইতেছে, ইছা তাবন। করিবার অবসর তাহ।র! ক্ষণমাত্রও 
প্রাপ্ত হন না। তাহাদের ধনে বিদেশের লোক বড় মাহুধ হইতেছে। 
বঙ্গমাতা এক্ষণে কেবল কতকগুলি মুটে ও চাকর প্রসব করিতেছেল। 
মুটের। তাহা দিগের মাতৃগর্ভজাত নহামূল্য রস্বজাত মাথায় করিছ| বিদেশীর 
বাখিজাপোতে তুলিয়া দিতেছে, চাকরের! সহাস্ট বদলে বৈদেশিক 
সওদাগরী হাউসে লেই সকল রপ্তানী তেরজি ভমাধরচাদি শুদ্ধ রোকড় 
সই হিসাব রাখিতেছে।” (২৫ নভেম্বর, ১৮৯২। “বঙ্গীয় বাণিজ্য’ )। 

উনিশ শতকের শেষে বাঙালীর যে চেহারা ‘প্রভাকরের' এই উক্তির 
মধ্যে পরিশ্ফুট হয়ে উঠেছে তা যে কতখানি সত্য তা আজও বোঝা যায়। 
বাঙালী জাতি যে ক্রমে মুটে ও চ।করের জাতে পরিণত হচ্ছে, “প্রভাকরের" 
দূরদৃষ্টিতে এই নির্মম করুণ সত্যটি অনেক আগেই উল্ভালিত হয়ে উঠেছিল । 
বাংলার পণ্যে বাণিজ্য করে বিদেশের লোক এঁশ্বর্ধশালী হয়ে উঠছে, 
আর বাঙালীর! মহানন্দে মাথায় করে সেই পণ্য বয়ে দিয়ে আসছে 
জাহাজে এবং সদাগরী হাউসে বসে সহাস্য বদনে তার হিসেব রাখছে । 
উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি ১৮৫৩ ৫৪ সালেই, “প্রভ/করেপ্র' দিব্যদৃটির 
সামলে বাঙালীর ভবিষ্যতের এই ছবি পরিস্কাররূপে ফুটে উঠেছিল দেখা 
ষায়। বাঙালীর চাকরীপ্রসঙ্গে “প্রভাকর' তখন লিখেছিল £ “গবর্ণমেন্ট 
একেবারে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন যে রাজকীয় কোন প্রধান পদে 
এদেশের লোকদিগকে নিযুক্ত করিবেন না, রাজকীয় ব্যয়ের সকল টাকাই 
সাহেবদিগকে দিবেন, অতএব রাজকার্ষ্যে নিযুক্ত হইয়া সৌভাগ্য সঞ্চয়ণ 
করণের প্রত্যাশা হইতে এদেশের লোকেরা, বঞ্চিত হইয়াছেন।” চাকরি 
ছাড়া স্বাধীন বাণিজ্যের পথে শ্রী ও সৌভাগ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, 
কিন্তু তাতেও বাধা অনেক, এবং সবচেয়ে বড় বাধা হল বাঙালীর বাণিজ্য- 
বিয়ুখতা । এই শুরু বিষয় প্রসঙ্গে “প্রতাকর' লেখেন £ 


সপরম্ধ বাণিজ্যন্বারা এখানকার লোকদিগের সৌভাগ্য বুদ্ধি হইবার পথেও 
বিবিধ প্রকার প্রতিবন্ধক আছে, যে হেতু তাহার! বিদেশ্টীর বাণিজ্য 
কিছুই বুঝেন ন|, বিশেষত তাহারদিগের আহাারেহণ পূর্বক বিলাত 


৪থ সংখ্যা সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সামাক্ষিক ভুমিকা ২০৭ 
পগননের নিত্বস না থাকাতে বিদেশের সাণিজ্য বিসযে কেহই সাহল 
করিতে পারেন মা । অপিচ এই রাজ) মধ্যে তিত্ন ভিশ্র জাতির ভিহ তিন 
প্রকার বাণিজ্য করণের নিয়ম বহুকালাবধি প্রচলিত থাকাতে এক 
জাতি অন্ত দ্রাতির সাপিজ্য করিতে লক্জ্মা বোধ কির! পাকেন। 

“অপিচ কেছ বলেন ঘে এই বঙ্গদেশ মপো অনেক পনাঢ্য লোক আছেন, ভাহার। 
মহুপি আপন/পমন ধন দ্বারা ৪ংরাজদিগের ন্যাঙ্গ বাণিজ্য করেন তবে 
খন্যানা লোকলকল তাহারদিগের দৃষ্টাস্বের অহগামি হইতে পারেন, 
সুতরাং এই রা্গ্য মধ্যে বাণিজ্যের আতিশঘা হয়, একপা অতি যথার্থ 
বটে। ফলত: ধাহার অতুল ধনের অধিকারি হুইহাছেন, গাছাবুদিগের 
আবার সেই প্রকার সাহস নাই । তাহার! লক্ষ লক্ষ টাকা দিল! সাহেন 
[বিশেষের অধীনে সুচ্ছুক্িগিত্তি কর্ম করিতে পারেন, অথচ স্বাধীন ক্বাপে 
বাণিজ্য করিতে পারেন ন1। বিশেষতঃ গত পাচ বছরের নধ্যে কতিপয় 
ধনী ব্যক্তি আফিম, নীল প্রস্থৃতি বাণিক্ষ্যে ক্ষতিএ্রন্ত হইর। অতুল সম্পদের 
পদ হইতে হ্বরনস্থাক্স পতিত হওয়াতে আর কোন ব্যক্তি বাশিজ্য করিতে 
ইচ্ছা করেন লা, অনেকে কোম্পানীর কাগঞ্জকেই তাল জালিম্সাছেল।” 
(লংবাদ প্রভাকর » অগ্রহান্রণ, ১২৬০ $ সম্পাদবীত )। 


বাঙালীর বাণিজ্য সম্বন্ধে ‘প্রভাকরের' মন্তব্য বিশেষ প্রশিধানযোগ্য ॥ 
বাণিজ্যের পথে, প্রভাকরের মতে, বাঙালীর প্রধান অন্তরায় হল, সামাজিক 
কুসংক্ষার । বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে তারা সাহসী হুন না, কারণ 
বিদেশযাত্রায় সামাজিক নিষেধ আছে । তার চেয়েও বড় কুসংস্কার হল 
জাতিভেদপ্রথ। (০7৩6০ 959697১ )) যেহেতু জ্রাতিভেন আমাদের সমাক্তে 
প্রধানতঃ বৃত্তিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য বিভিন্ন বাণিন্যকর্ম বিভিন্ন 
ভ্রাতির বংশগত বৃত্তির সঙ্গে অনেকটা অবিচ্ছেছ্ধভাবে জড়িত । স্বাধীন 
বাণিজ্যের ( Free 7১০৮9১08789 ) পথে এইটাই হল প্রধান ও হুরতিক্রম্য 
অন্তরায় । বাণিজ্র্যকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে স্বজ্ছত্ীয় সামাজিক বিধি- 
নিষেধের কথ। চিন্তা করতে হয়॥ এক জ্রাতির লোক, ইচ্ছা ও সামথ 
থাকলেও অন্যক্রাতির ব্যবসা করতে পারেন লা । যদি তা করেন তাহলে 
ডাকে সমাজচ্যত হয়ে সামাজিক মর্ধাদা হারাতে হয়। সুতরাং স্বাধীন 
বাণিজ্যের যেটুকু আগ্রহ বাঙালীদের মধ্যে প্রথমযুগে প্রকাশ পেয়েছিল, 
অল্পকালের মধ্যে জাতিবৈষম্যপ্রস্তি প্রবল কুসংস্কারের হাওয়ায় তা নিভে 


২০৮ ইতিহাস ৯ম খণ্ড 


গেল । পুরো একশ বছরও সেই উদ্যোগ ও উদ্দীপন! ভীবিত রইল 
না। উনিশ শতকের মধ্যকালেই ‘প্রভাকর্' দেখতে পেল, বাঙালীর 
বাণিজ্যের ভাগ্যাকাশ সেই কুসংক্কারেত্ত ঘনঘেোর মেঘক্তুপে ঢেকে গেছে । 

বাঙালীর বাণিজ্যের পথে আরও একটি অস্বরায় হল, মূলধন ও 
টাকাপয়সা সম্বন্ধে ধনিক বাঙালীদের সেকেলে সঙ্ীর্ণ মহাজ্রনী মনোবৃত্তি। 
বিত্তবান বাঙালীরা যদি তাদের সঞ্চিত মূলধন নিয়োগ করে ইংরেজদের 
মতন স্বাধীন বাবসায়ের পথে অগ্রসর হতেন, তাহলে সমাজের অন্যান্য 
শ্রেণীর লোকেরা নিশ্চয়ই, অন্ততঃ খানিকটা, তদের পদাঙ্গ অহুসরণ 
করতেন । কিন্তু দুঃখের বিষয় ধনকুবের বাড়ালীদের সেরকম কোন 
মনোভাব নেই । “প্রভাকর' বলেছেন, “তাহারা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া 
সাহেব বিশেষের অধীনে মুচ্ছদ্দিগিরি কর্ম্ম করিতে পারেন, অথচ শ্বাধীন- 
রূপে বাণিজা করিতে পারেন না।” তাছাড়া আফিম ও নীলের ব্যবস। 
করে গত কয়েকবছবের মধ্যে কয়েকজন ধনাঢ্য বাঙালী এমন শ্তিএান্ড 
হয়েছেন, এবং এত টাকা লোকসান দিয়েছেন যে তার ফলে যেটুকু 
বাশি(জ্যক উদ্ভম বাঙালীদের মধ্যে ছিল, তা একেবারেই উবে গেছে। 
বড়লোক বাঙালীরা অতঃপর কোম্পানির কাগন্তে তাদের গচ্ছিত মূলধন 
নিক্লোগ করাকেই জীবনের সাপ্রকর্ম বলে ধরে নিয়েছেন । 

বাংলার সামাজিক সমস্য) তাই ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠছে ॥ দেশে 
শিক্ষিতের সংখ]! বাড়ছে বটে, কিন্ত সেই অনুপাতে বিভিন্ন বৃত্তির পথ 
যুক্ত হচ্ছে না। শিক্ষিত বাঙালীর সামনে বেকার জীবনের বিভীষিকা 
বাড়ছে । একথা একশ বছরেরও আগে “প্রভাকর' লিখে গেছেন । শিক্ষিত 
বাঙভালীরা শিক্ষকের কাঙ্জ করতে পারেন, কিন্ত তাতে কোনদিন খাদের 
আখিক লমস্যার সমাধান হবে না । “প্রভাকর' লিখেছেন : “টিচ।স” অর্থাৎ 
শিক্ষকের কার্ধ্ে অনেকে নিযুক্ত হইতে পারেন বটে, বিত্ত তাহাতে পরিশ্রম 
অধিক অপচ বেতন অল্প সুতরাং তৎপদপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের অস্তঃকরণের 
ক্লেশ নিবারণ হয় না।” আশা ছিল যে আধুনিক চিকিৎসাবিপ্তায় সুশিক্ষিত 
হলে সমস্যা কিছুট! মিটবে, কিন্ত “সংপ্রতি মেডিকেল কলেজ হইতে অধিক 
বাঙ্গালি ডাক্তার বহিষ্কৃত হওয়াতে সেই প্রত্যাশারও শেষ হুইবার উপক্রম 
হইয়াছে” এই যদি সমস্যা হয়, তা হলে তা সমাধানের উপায় হল 
“শিল্লাদি বিস্তার উপদেশ প্রদানের জন্য” উপযুক্ত বিগ্ালয় স্থাপন করা, 


৪র্থ সংখ্যা সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সাম।জিক ভূমিকা ২১৯ 


অর্থাৎ দেশের ছেলেদের নানাব্রকমের টেকনিক্যাল বিদ্যায় পারদর্শী করা 
("সংবাদ প্রভ।কর', ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১২৬১: সম্পাদকীয় )। 

“সংবাদ প্রভাকরের' আর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি মে বেশ পরিচ্ছদ ও সংস্ষার- 
মুক্ত ছিল, তা এই সব আলোচন। পেকে বোঝা যাঘ। শ্রভাকরের 
“সম্পাদকীয়? ও অন্যান্য রচনার মধ্যে বারংবার কেবল এই কথাই ধ্বনিত 
হয়েছে যে চাকুরী, দালালি, বেনিয়ানি ও মুচ্ছদ্দিগিরি করে, অথবা বিশ্ব 
বিস্তালয়ের ডিগ্রিধারী শিক্ষিত হয়ে, দেশের আধিক সমস্যার সমাধান করা 
সম্ভব হবে না কোনদিন । যতদিন লা বাঙালীরা যাবতীয় সামাজিক 
কুসংস্কার ও বিধিনিষেধ অগ্রাহহ করে অবাধ বাণিজ্যের পথে দৃঢ়পদে 
অগ্রসপ্র হবেন, যতদিন না তারা সেকালের সক্কীর্ণচিত্ত মহাজনের মনোবৃত্তি 
পরিত্যাগ করে সঞ্চিত অর্থকে সক্রিয় শৈল্রিক মূলধনে পরিণত করার 
সংকল্প করবেন, ততদিন তাদের শ্রীবৃদ্ধি হবে না, এবং দেশের সম্পদ বাড়বে 
না, দশের বৃত্তি সমস্যারও সমাধান হবে লা। একথা “প্রভাকরের' কালে 
যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনি সত্য হয়ে রয়েছে । 'প্রভাকরের' দৃষ্টি 
এবিষয়ে আদে৷ ঘোলাটে ছিল না বলে বাঙালীর পরিণতি সম্বন্ধে আরও 
একটি ভবিশ্যদ্বাণী কর। তার পক্ষে অনেক আগেই সম্ভব হয়েছিল। বাঙালীর 
সেই চরম শে/চনীয় পরিণতির আম্চর্য আভাস দিয়েছিল 'প্রভাকর' এই 
ভাষায় £ 


শআামরা তই কেন বিজাতীম্ন ভাবায় শিক্ষিত হইয়! উচ্তোপাধি প্রাপ্ত হই না, 
যতই কেন শাস্তরবিস্যায় অপর জাতিকে পরান্ত করি না, ঘতই কেন 
সত্যতার উচ্চ সোপানে আরোহন করি না, দুর্বলতা, সাচ্সদ্বীনতা, এবং 
তীরুতা যত দিল না আমরা পরিত্যাগ করিতে পারিব, ততদিন আমরা 
বালব সমাজে কখনই প্রাধিব যশঃ প্রাপ্ত হইব না, জাতি নামে গণ্য 
হইব না, এবং বআমাদিগের আশ! পুর্ণ হইবে না। আমরা যে এই 
উনবিংশ শতাব্দীর দোহাই দিব! সত্যতা রসে তাসিতেছি, “উন্নতি 
উশ্ততি" বলির! দিক বিদীর্ণ করিতেছি, বক্তৃতার তরঙ্গে দেশ প্রাৰিত 
করিতেছি, আপমাদিগকে ভারতবর্ষের অন্টান্ত জাতি অপেক্ষা উন্নত, 
মানী, সত্য ও কুতবিগ্ত জ্ঞান করিতেছি, এ সমণ্ড কিছুই নহে।---আছি 
যদি আ্রিটিস গবর্ণমে্ট ভারত ত্যাগ করিয়া! বান, তাহা হইলে এই উত্তুত 
সভ্য মানী কুতব্ভি বাঙ্গালী জাতি তারতের অস্তান্ড জাতির মধ্যে 


২১০ ইতিহাস ৯ম খণ্ড 
সর্ধাত়ে পতিত, নিগৃহী ভ এবং সর্দাপেক্ষা্দলিত হইলে । "খন বক্তৃতার 
তরঙ্গ, সত্যতার গরম, উন্নতির সোপান বিন্ববিহালঘের উপাবি শুকে 
মিলাটবে। বাঙ্গালা জাতি এগল বরং মনাসুপে আছেন, তখন 
চৌগোহাওৱাল। হিন্দুস্বানীর দাসত্বে দিযুক্ত হইতে ছইনে, স্বতবিশ্য বাঙ্গালী 
ইহ! তাবে না। ইহাই হুঃখের বিষ এবং বাঙালী জান্তি যে প্রন্কতন্ধপে 
শিক্ষিত হয় লাই, ইছাও তাহার আর এক জাজ্ছল্যমাল প্রমাণ ৷" 
€ সংবাদ প্রতাকর', ২৪ ডিসেম্বর ১৮৭৮ £ ‘বাঙালীদিগের বলবৃদ্ধির 
উপায়" ) 

“প্রভাকরের' ভবিষ্যদ্বাণী বিস্ময়কর বলে মলে হয়। উনিশ শতকের 
নবজ্ঞাগরণের ও উন্নতির ‘দোহাই’ সম্বদ্ধে বক্রোক্তিও উপভোগ্য । 
আজও বিশ শতকের মধ্যভাগে সেই একই ‘দোহাই’ দিয়ে সর্বক্ষেত্রে 
বাঙালীর কার্যোদ্ধারের চেষ্টা যে রীতিমত হাস্যকর হয়ে উঠেছে, তা বাঙালী 
অবাঙালী নিবিশেদে অনেকের চোখেই ধরা পড়েছে । বাঙ্গালীর সম্বল 
হয়ে রয়েছে শুধু 'অত্তীতেত্র গৌরবময় ইতিহাসের অন্ধ ও উদ্ধত অভিমান ॥ 
আজ সেই অভিমানে যখন ভারতের চারিদিক থেকে আঘাতের পর 
আঘাত লাগছে তখন আত্মমুখা সমালোচনার পথে চালিত না হয়ে সেই 
অভিমান কেবল বহিষ্মৃবী নিশ্ষল আক্রোশে ফেটে পড়ছে । “উল্লত, মানী, 
সভ্য ও কৃতবিদ্য” বাঙালীর পরিণতি যে “হিন্দুস্থানীর দাসত্বে,” প্রভাকর 
তাও ইঙ্গিত করতে ভোলেনি ! সেই ইঙ্গিতের মধ্যে যে কতখানি নিষ্ঠ র 
সত্য নিহিত ছিল, আজ্জ তা বাঙ্গালীর! হয়ত মর্মে মর্মে বুঝতে পারছেন । 


সমাজ 


সামাজিক বিষয়ে “প্রতাকরের' দৃষ্টি সর্বত্র সমান স্বচ্ছতা দাবী করতে 
পারে না) দীর্ঘকালের সংক্ষারগুলি সম্বন্ধ “প্রভাকরের' সংশয়াকুঙ্গ মনোভাব 
কোলকালেই কাটেনি বলে মনে হয়। জমিদার ও প্রজ্ঞাদের মধ্যে 
শ্রেদীগত ব্যবধান প্রভাকরের চোখে স্পইর্মপে ধরা পড়েনি । দেশের 
কল্যাপের কথা চিন্তা করে সাধারণ মাহুষের ক্রমবর্ধমান দুঃখ, কষ্ট ও অভাব 
অভিযোগের ভ্বস্ প্রভ/কর যেমন গভীর বেদনা বোধ করেছে ব্রিটিশ 


গর্থ সংখ্য। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সামাজিক ভূমিকা ২৯১ 


জমিদারদের ম্বপক্ষেও ওকালতি করতে কুষ্টিত হয়নি । ২৮শে ভাদ্র, 
১২৫৯ সনের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কদকদের তুর্দপার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
বলা হয়েছে যে অনেকে এর জন্য জমিদারদের দায়ী করে থাকেল, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে র্বাংশে তারাই শুধু দায়ী নন । চিনুস্থায়ী বা্পোবস্ত ও লিলামে 
আইনের ফলে জমিদারনের অবস্থা ক্রমেই শোচলীন হালে উঠেছে । স্থতরাং 
সব দোম জমিদারদের নয় । ইংরোজেন্র অভিনব জুমিদা্রীব্যবস্থাব্র ফলে 
ংলার গ্রাম্য সমাজে পঙনিদার, ইজারাদার ইত্যাদিদের নিয়ে যে নতুন 
মধ্যন্বত্বভোগীশ্রেদীর উৎপত্তি হয়েছে, তাদেরই লিবিচার অশ্যাচাল্ ও 
শোষণের চাপে প্রদ্জাদের অবস্থ। ক্রমেই খারাপ হচ্ছে । একথা "প্রভাকর" 
একাধিক আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন । 
জমিদারদের সপক্ষে যুক্তির অবতারণ৷ করলেও 'প্রভাকর এ লত্যটি 

বুঝতে পেরেছে যে জমিদার ও জমিদারী ছুইয়েরই রূপান্তর ঘটেছে ত্রিটিশ 
আমলে । সেকালের জমিদারীও নেই, জমিদারও নেই, ছইই লোপ 
পেয়েছে । নতুন জমিদাররা টাকা দিয়ে যেমন কোণ্পানীর কাগজ ও অন্যাস্য 
জিনিস কেনেন, তেমনি জমিদারীও কিলেছেন। স্বৃতর্নাং টাকায় টাকা 
বৃদ্ধির বা লাভের চেষ্টা তালা করুবেনই, বিশেষকরে ইংরেজদের স্থায়ী 
বন্দোবস্তের নিয়ম যখন তাদের মেলে চলতে হয় এবং নিদিষ্ট দিনে ও সময়ে 
তাদের খাজনা যখন চুকিয়ে দিতে হয় । জ্রমিদারীট! নিছক টাকার বিনিময়ে 
লাভের ব্যবস! হয়েছে বলেই ( যা ব্রিটিশ পূর্ব যুগে ছিল না), মধ্যন্ৰত্ব- 
ভোগীর সংখ্য! ক্রমেই বেড়েছে ও বাড়ছে । জমিক্র উপর নির্ভরশীল একটা 
বিরাট নিক্কিয় ও অপদ।থ্‌ মধ্যশ্রেণীর বিকাশ হয়েছে বাংলার গ্রাম্যলমাঞ্জে । 
তার সমস্ত বোঝাট। বহন করতে হচ্ছে কৃষকদের, এবং সেইজন্য বাংলার 
ক্কুষকর) বত দিন ঘ।চ্ছে তত ছোটবড় অসংখ্য শেষকদের বোঝার ভারে হয়ে 
পড়েছে । কৃষকদের ছুঃখকট্রের জন্য এবং দেশের অংথিক ক্রেমাবনতির জদ্ধয 
প্রভাকরের মতে এই কারণে দায়ী হলেন জ্রমিদাররা যতট। নন, তার চেয়ে 
অনেক বেশি মধ্যন্বত্বভোগীরা' এবং অন্যায় নিয়ম কান্থনের প্রবর্তক ত্রিটিশ 
শাসকরা । প্রভাকর পরিস্কার ভাষাগ্ন তাই এবিষয়ে লিখেছে : 
“এই মিষম বলেই গবর্ণদেপ্টের রাজন্মের নুন্টাতিরেক বিবেচনায় জমিদারি 

সকলের মূল! শিদ্দিউ হইছাছে, এবং ধনাঢ/ব্যক্িগণ মুল) দি তাছ। 

ক্রয় করতঃ সম্পত্তির মব্যে গণ্য করিছছেল, অর্থাৎ যেষদ কোল্পাদির. 


২১২ ইতিহাস ৯ম খণ্ড 


কান ও অগ্রাহ্য ভূমি সম্পত্তি, লেইকপ শুমীদারী, মন্ুন্য অর্থ দিয়া যে 
কোন ব্যাপারে প্রত হইয়া থাকেল তত্তাবতেই আন্রলাতের প্রত্যাশা 
করেন, অতএব বহু হনম্বার। অঙ্জিত জমীদারী হইতে ভুম্যাধিকারিরা 
লভ্য প্রত্যাশা করিবেন ইছা কোনমতেই বিচিত্র বোধ হর না, বিশেষতঃ 
জনীদারী সন্বন্ধী্প সকল বিবন্েই তাহারদিগকে রাজনিল্পমের অধীন 
হইতে হয়,'--অপিচ মেং রবিদ্দন সাহেব এই স্থলে জিজ্ঞাস| করিতে 
পারেন ঘে যস্থপি জমিদারের! কষকের নিদারুণ ছঃখের মূলীভুত কারণ 
ন! হইলেন তবে তদ্দোষ কাহার প্রতি অপি হইবেক এতহছত্তরে 
আনারদিগের” এইমাত্র বক্তব্য যে গবর্ণনেণ্টের নিঘমের বিশৃস্খথলত! ও 
কষকদিগের মুর্বতা দোষই তাহাক়দিগের সমূহ শের কারণ হুইয়াছে। 
জমিদার পঞ্জনিয়াদার তালুকদার দরপত্তলিয়াদার ইত্যাদি ভূমির উৎপগ্র 
ভোগির সংখ্য! রাজনিয়মবলে যত বৃদ্ধি হইছ1 আলিছাছে ততই ককের 
ক্রেশ বুদ্ধি হইয়াছে, এতন্তিশ্র খোদকত্তা, পাইকত্তা, যোতদার, বীজ্ধান 
লাতে। ইত্যাদিও ভূমির উৎপন্ন গ্রহছণকারি বিস্ডর আছে, তাহার! স্বহন্ডে 
ক্ষেত্রকগণ বীজবপন ইত্যাদি ক্ষেত্রের কার্ধ্য কিছুই করে ন! ; অথচ কুষঘকে 
ছ্দশ। সমন্জ সন্দর্শনপুর্বক যন্তপি রাজ[নিয়নাদির সংশোধন করেন, তবে 
ক্বযকের হুঃখ অনেক মোচন হইতে পারে । (সংবাদ প্রভাকর, ২০ আগষ্ট 
১৮৪৭ £ সম্পাদকীয় ) 1 
প্রভাকরের যুক্তির মধ্যে বিশেষ গলদ নেই কোথাও । নোটামুটি তার 
যুক্তি ঠিক ॥ এর মধ্যে কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রতিও তার পক্ষপাতিত্ব 
প্রকাশ পায়নি । বরং আগাগোড়াই দেখা যায়, প্রভাকরের রচনার 
মধ্যে সাধারণ মানুষের অভাব-অনটন ও ছঃখকঙে প্রতি একটা গভীর 
সমবেদনার সুর ছুটে উঠেছে । বাংলার চাষীদের দারিজ্র্য বাড়ছে, দুঃখ 
বাড়ছে, দেশের অবনতি হচ্ছে---একথা বহুবার প্রভাকরের পৃষ্ঠায় আলো চিত 
হয়েছে । তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রধানত অপরাধী করা হয়েছে 
( এবং যথার্থ ভাবে ), ব্রিটিশ শাসকদের শোষণনীতি ও জনস্বার্থ বিরোধী 
আইনকাহৃনকে । তারপর দায়ী করা হয়েছে গ্রাম্য সমাজের নতুন 
শোবকশ্রেণী মধা দ্বতভোগীদের । 
ব্রিটিশ শাসকরা যতবার নতুন নতুন কনু ('!'॥4 ) ধার্য করে রাজস্ব 
বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন, ততবার প্রভাকর তার নির্মম সমালোচন। করে বলেছে, 
. একে ভ্রনসাধারণের দুঃখের অন্ত নেই, কষ্টের বোঝা বহন করতে তাদের 


৪ সংখ্য। সংবাদ প্রতকর পত্রিকার সান[দ্রিক ভুমিকা ১১৩ 


প্রাণ।স্ত হচ্ছে, তা সত্বেও বোঝার ওপর শাকের আটির মতন ব্রিটিশ দরকার 
দিনের পর দিন একটি করে নতুন কর চাপিয়ে যাচ্ছেন । স্বকীয় ভঙ্গীতে 
প্রভাকর এবিষয়ে মন্তব্য করেছে £ 
“এদেশে পূবে কেবল ভূমির প্রতিই রাক্স্ব নিক্ষপিত ছিল? এইক্ষণে বাড়ীর 
ফর শাড়ীর কর পথের কর গুদামের কর দবপের কর ইাল্পের কর 
প্রথা বিলিপ প্রকার কর শ্বাপন করিয়া রাজ্যেশ্বরের সহশ্র কর 
শ্রতাকরের স্থান ক্রেশকর প্রচণ্ডকর বিস্তার পূর্বক প্রজানিকরের শো[নত 
শোষণ করিয়। ছ:খাকর হইতেছেস, তাহার উপর আবার এই নুতন প্রকার 
কর গ্রহণের নিয়ম হইলে প্রজাদিগের ক্রেশের সীম! থাকিবেক না ।” 
(সংবাদ প্রভাকর, ২৫ আগস্ট ১৮৬৯ £ সম্পাদকীয় )। 
নীলকরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রভাকর অবিরাম লেখনীযুদ্ধ করেছে 
(২রা আষাঢ় ১২৫৫, ২৩শে ফাল্গুন ১২৫৮, ৪ঠা ক।তিক ১২৬১, ১লা মাঘ 
১২৬৫, ২২ জ্যেষ্ঠ, ৬ মাঘ, ৩০ ফাল্তন ১২৬৬, ৮ অগ্রহায়ণ ও ১৮ই চৈত্র 
১২৭০ তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ডষ্টব্য )। ২কা। আষাঢ় ১২৫৫, 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রভাকর লিখেছে যে, নীলকর সাহেবরা প্রজাদের নান! 
ভাবে উৎসীড়ন করলেও, ভাদের বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্রেটের কাছে সুবিচার 
প্রার্থনা করে কোন ফল পাওয়া যায় ন। কারণ প্রঙ্জারা “হুজুরকে সাক্ষাৎ 
যম মনে করে, এবং হুজুরদের সঙ্গে নীলকর সাহেবদের যে খুব খাতির, 
তাও তারা জানে । নতুন আইনবলে হুজুররা এখন ১৫ দিন জেল এবং 
৫০২ টাকা জ্বর্রিমান৷ পর্যস্ত করতে পারেন । তার বিরুদ্ধে কোন আগীল 
করা চলে না । এই অত্যাচারী আইনের প্রতিবাদ করেছে প্রভাকর ॥ 
কিন্ত সিপাহী বিডোহের এতিহাসিক গুরুত্ব প্রতাকর ঠিক বুঝতে 
পারেনি ॥ বিভ্রোহের প্রতি তার মধ্যবিত্ত স্থূলভ ভীরু মনোভাবই প্রকাশ 
পেয়েছে । ১ বৈশাখ ১২৬৫, ১৫ ক্যৈষ্ঠ, ১৬-১৭ আষাঢ়, ১৫ ফাস্যন, 
৭ চৈত্র, ১২৬৫ তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলিতে বিদ্রোহের তীত্র 
সমালোচনা করে নির্মমভাবে তাকে দমন করার জন্য সরকারের কাছে 
আবেদন কর। হয়েছে । প্রভাকরের এই মতামতকে কেবল ব্রিটিশ রাজ- 
ভক্তির ও আহ্থগত্যের নিদর্শন বলে মেনে নেওয়া যায় না। প্রভাকরের বহু 
রচনার মধ্যে ব্রিটিশ শাসকদের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে, এবং 
কোথাও তার মধ্যে ভীরুতা বা রাজ্ঞতোষণের মনোবৃত্তি প্রকাশ পায়নি । 


১১৪ ইতিহাল সম খণ্ড 


স্থতরাং লিপাহী বিড্রোহের প্রতি প্রতাকরের বিরুদ্ধ মলো'ওাব রাজভয়ুপ্রন্থৃত 
বলে মনে হয় না। আস্মবিশ্বাস থেকেই প্রভাকর বিভ্রেছের বিরুদ্ধে 
লিখেছেন, এবং বিডে|হকে প্রধানত এদেশের সিংহ!সলচু)ত মুসলমান 
রাজ্রশক্তির চক্রান্ত বলে মনে করেছেন । বিদ্রেহ যে ব্রিটিশ রাজ্জশক্তির 
বিরুদ্ধে সবশ্রেণীর দেশবাসীর অভ্যুত্থান, প্রভাকর ত! অনেকেরই মতনই 
বুঝতে পারেনি । বোধহয় বাংলাদেশের বিশেষ ওঁতিছাসিক পরিবেশের 
মধ্যে ‘সিপাহী বিডোহ' সম্বহ্ধে এরকম ভূল ধারণার বশবর্তী হওয়াই 
স্বাভাবিক ছিল। 
খ্রীষ্টান পাডিদের সব্বনদ্ধে প্রভাকর বরাবরই অত্যন্ত বিরাপ মলোভাব 
পোষণ করেছে পাঁড্রিরা শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের ব্যাপারে যেসব সংকাজ 
করেছেন, ভাদের হিন্দুধর্মবিরোধী কার্যকলাপের জন্য প্রভাকরেয় কাছে তা 
উপেক্ষনীয় মনে হুয়েছে। পান্িদের সংস্কার প্রচেষ্টাকেও মধ্যে মধ্যে 
প্রভাকর নিজস্ব ভঙ্গিতে বিদ্রপ করতে ছাড়েনি । যেমন “মিসনারীরা 
প্রজ্ঞাদিগের মদ্তপান নিবারণের প্রতিজ্ঞা করেছেন কিন্ত রাজস্ব বৃদ্ধির 
সন্ত।বমায় রাজপুরুষেরা মনের দোকান বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন ।' (২৩ 
চৈত্র, ১২৫৯ )। দেশের ভাল ভাল দ্ধেলেরা পাডিদের খণ্জরে পড়ে বিজাতীয় 
ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, এবং তার ফলে সমাজে ও পরিবারে ভাঙন ধরেছে 
এদৃশ্য প্রভাকর কোনদিনই গ্রাতিকর মনে করতে পারেনি । সেইজন্য 
শ্রভাকর পাডিদের স্কুলে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার বিরোধী ছিল দেখা 
যায় ॥ এবিষয়ে প্রভাকরের বক্তব্য এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মধ্যে স্পষ্ট 
ছয়ে উঠেছে £ 
শআসরা বিপুল বিলাপ সাগরে নিম্ন হইয়া বলিতেছি সংপ্রতি ওলাউঠার 
হেঙ্গামা অপেক্ষা ‘দণ্ড প্বষ্টা’ হেলান! অতিপনপ প্রবল হইত! উঠিল---অমরা 
দস্রাদিগ্যে অধিক তন্ন করি দা, যে হেতু তাহার! শাসনের শঙ্ধ। কয়ে । 
পাল্রিক্ূপ দস্্াগপ শাসনের তত্র রাখে না। রাগ খর দণ্ড ধর্ম ঘোহক- 
[দগের তোবক ও পোষক হওয়াতে ইহার! সর্ম্শোধক ছইযাছে।-- 
কুকুর শ্বগাল ও সর্পের নিকট অনেক প্রকারে নিস্তার আছে, তাংারা 
দন্তখাত করিলে খুবধাধি দ্বারা প্রতিকার হয়| পাদরীর। ঘে ব)ক্তিফে 
শন করে, লে বাক্তির আর রক্ষ) লাই, সজ্জীব খ।কির। চিরদিন মৃতবৎ 
ছয়। 


চর্থ সংখ্যা লংবাদ প্রভাকতর পত্রিকার সামাজিক ভূমিকা ১১৫ 


শহে হিন্দুগণ 1 তোমর। আপনারদিগের মন্তকে আপনারা কুঠারাপা'5 করিলে 
বনরা কি করিতে পারি । পাড়ির স্কুলে পুত্র লনপণের গুণ নারস্বার 
প্রতাক্ষ দর্শন কহিতেছ, তথাচ তাহাতে বিরত হওনু!, ছেলে শুনে ঠেকে 
শিপে ডাইনীর চান্তে সস্থান লপিতেছে ।" 
প্রভাকরের রচনার মধ্যে ছিচ্দুয়ানির গন্ধ যে নেই তা নয়, লধ্যে মধো 
বেশ উগ্র গন্ধই "্লাছে । কিন্তু সে-দোষে, একমাত্র ইয়ং বেল ছাড়া, 
তখনকার অনেক প্রগতিশীল গোষ্ঠী ও ব্যক্তি কমবেশী দোষী ছিলেন ॥ 
প্রভাকরের হিন্দুয়ানীর দেষ সেইজন্য অমার্জনীয় বলে মনে হয় না। তার 
হিল্দুয়ানীরও একটা স্বাতস্ত্রা ছিল দেখা যায়৷ ধর্মসভাপন্থী গোড়া হিন্দুদের 
প্রভাকর সমর্ন করেনি । ধর্ণসভার গৌড়ামিকে সে কটাক্ষই করেছে। 
ধর্মস্ভার সমর্থক “সমাচার উন্দ্রকার' সম্পাদক ভবানীচরণের পুত্র স্বাজ্জকৃষ্ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ধর্মসভারও সম্পাদক নিযুক্ত হন, তখন প্রভাকর 
মত্তব্য করে £ 
পশ্থিরন্ূণে বিসেচন। করিলে প্রকাস্ত পত্রের সম্পালকদিতো ধর্ঘটিত কোল 
নির্দিষ্ট বিয়ে বন্ধ তওয়! উচিত হত না, বিশেষতঃ যে সকল বিধ স্তি 
প্রকার তাচার সহিত গুরুতর সম্বদ্ধ রাখ! আরে! দিক গোবের কারণ 
বলিয়া স্বীকার করিতে হুইবেক, যেহেতু সংবাদপত্রের অধ্যক্ষের! সফল 
বিষয়েই স্বাধীন, ও সকল বিষয়ের বিচারক শ্বক্ূপ, সুতরাং তাছারদিগের 
লেখনীকে বিঘর বিশেষের অধীলীকতা। কোনমতেই বিচাধ্য হইতে পারে 
মা) আনারদিগের সহযোগি যথন ধর্্সতার সম্পাদক হইলেন তখন 
তাহার অন্তিপ্রাহ্ত ও লেখনীকে যাবজ্জীবনের জনক উক্র সতার নিকট 
বিজ্রীত করিতে হইল--.ধর্্ুলভার কার্ধ্যথটিত রাশি রাশি দোঘকে গোপন 
করিছা সিপরীতার্থ ব্যাথ্য। করিতে হইবেক, অতএব আমারদিগের 
বোধে কখিত কশ্বে নিযুক্ত ছওঘ1 ডাহার পক্ষে উত্তম হয় লাই । 
প্ৰশবসূত! এই শব্ধ শুনিতে অতি উত্তম, কারণ ধৰ্ম্ম শব্দ আতিশঘ জাকজমকে 
পরিপূর্ণ, কিন্ত ইহার ভিতরের ধর্্ঘ অন্গেষণ করিলে তন্মধ্যে কোন 
পদার্থ ই দৃষ্ট হয় না, কারণ এক লভাতেই সকল শোত! লই করিয়াছে ।” 
(সংবাদ প্রতাকর, ১৬ মে ১৮৪৮ £ “‘বর্ম্মসত!’ তথ। চম্জিক! সম্পাদক? )। 
প্রভাকরের বক্তব্য হল, পত্রিকার সম্পাদকের স্বাধীন মতামত প্রকাশের 
অধিকার কোন কারণেই বিসন্ধ'ন দেওয়া উচিত নয়। €সইজন্য পত্রিকা- 
সম্পাদকের উচিত নয় কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীভুক্ত হওয়া । চত্মিকা-” 
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সম্পাদক “ধৰ্মসভা প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করে ভাল কাজ 
করেন নি॥ তার জন্য ভার লেখনীকে এ সভার কাছে বিক্রি করতে হবে, 
এবং ধর্মসভার অঙ্গুংখ্য পোষ গোপন করে অনবরত লোকের কাছে তার ঢাক 
পেটাতে হবে । রাজকৃষ্ণের এই অবশ্যস্তাবী পন্রিণামের জন্য প্রভাকর- 
সম্পাদক ( ১৮৪৮ ললে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই সম্পাদক ছিলেন ) আফশেষ 
করেছেন ॥ পত্রিকা-সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে গুপ্তকাবির মনোভাব 
যে কি ছিল, তাও এই উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝ! যায় 1 অসঙ্গত ধর্মসভা 
সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তাও খুব মধুর লয় । তিনি বলেছেন যে 
ধর্মী কথাটা বেশ গালভারি কথা, কিন্ত একটু চিস্তা করলেই দেখ। যায় 
যে তার ভিতরে পদার্থ বিশেষ কিছু নেই । ধর্মের ভিতরে যেটুকু শোভা 
ছিল, ভ্ধিবজীরা ধর্মসভা করে তাও নষ্ট করে ফেলেছেন । 

প্রতভাকরের এই মনোভাব নিশ্চয় গৌড়া হিন্দুর মনোভাব লয় । যদিও 
প্রতাকর “বিধবাবিবাহ' ও অন্যান্য সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে কটাক্ষ 
ও বিরাপ মনোভাব প্রকাশ করেছে, তা হলেও কোন বিষয়েই যুক্তিহীন অন্ধ 
গোড়ামিকে সাধারণতঃ প্রশ্রয় দেয়নি । একটা সহজ সরল উদার মনোভাব 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই “প্রভাকরের' মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, এবং অতি প্রগতি ও 
অতি গৌঁড়ামি ছুইটিই তার কাছে মনে হয়েছে নিদ্দনীয়। এক কথায় 
“সংবাদ প্রভাকরের" অলোভাবকে বল৷ যায় “নধ্যপন্থীর' মনোভাব । 


শিক্ষা 


শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা যায় প্রভাকর এই মধ্যপন্থীর মনোভাব আকড়ে 
ধরে চলেছে । হিন্দু কলেজের ও খ্রীষ্টান পাড়িদের শিক্ষাপ্রণালী তার কাছে 
মনে হয়েছে বিজাতীয় ও বিধর্মী। ১৮৩১ সনে প্রভাকর যথন প্রথম 
প্রকাশিত হয়, তখন হিন্দু কলেজের শিক্ষক ভিরোজিও ও তার ছাত্রদের 
শিক্ষাদীক্ষা ও আচার ব্যবহার নিয়ে বাইরের সমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন 
চলছিল । এই সময় গুপ্তকবি হিন্দু কলেজের পরিচালক শিক্ষক ও শিক্ষা- 
নীতি সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করে ভার পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন ॥ 
“সমালোচনার কলেন্সের পরিচালক মণ্ডলী রীতিমত ক্ষুদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হুন । 
কলেজের পরিচালকবর্গের যে এতিহাসিক সভায় € ২৩শে এপ্রিল ১৮৩১) 
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ভিরোজিওকে পদচুত বলার লিদ্াস্থ করা হয়, সেই ল্ভা বলেছ 
কতৃপিক্ষের সঙ্গে প্রভাক্র-সমপ।দকের যে সব চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়, 
সেগুলি পাঠ করা হয়। “প্রাভাকরের' সমালোচনার প্রতিবাদ কারে তিন্দু 
কলেজের লেক্রেটারি এই পত্র লেখেন 2 

To 

"The Propriotor of Sumbacd Probhakar 
Sir, 

Having observed a letter in your paperof tho 13th 
April No. 12 reflecting in very unbecoming language 
upon the charactera of the teachera of the Tindov 
College, [ havo to request your informing mo of the 
writer's name that legal measures may be ndopted for 
hia Punishment. 





T am.....e 
Tlindoo College Luckynarain 71090551195 
the 19th April, 1831 Secretary, Hindoo College. 
এই পত্রের উত্তরে কবি ঈশ্বরচন্্র গণ প্রভাকরের পক্ষ খেকে লেখেন £ 
Sir, 


In acknowledging the receipt of rour lotter dated 
19 Tnstant requesting ine to furnish ron ith the name 
of the anthor of a certain articlo appeared in the 19 
No. of the Probhakor, lam authorised in the name of 
bhe writer to inform rou that he neither had the 14৭9 
intention nor did he mean br the language of his 1৮087 
to bring the College institution or the characters of its 
teachers and Members asa body into batred and 01877 
tempt or ridicule. You will noder this consideration 
see how fer I should be justified as an Editor of a public 
journal to meet your calls as Secretary of the Cnllegs, 
when the writer positively denys any intention to hare 
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nffured any unbecoming language eithar tomardla the 
institution or ita members as a body shich assertion 
he deny will be manifested br reforring to tho article 
in question. 
Tam 
23rd April, 1831 Singning Ishor Chander 
Gupto. 
Editor Proprictor of Probhakor. 

প্রভাকর-সম্পাদকের এই উত্তরে কলেজ কতৃপক্ষ খুশী হননি । একথা 
গুপ্তকবিকে জানিয়ে তারা তাকে প্রকাশ্যে পত্রিক! মারফৎ লিখিতভাবে 
ছুহখপ্রকাশ করতে বলেন । কলেক্রের লেক্রেটরা লেখেন £ 
To 

"I'he Editor of the Sumbad Probhakor 
Sir, 
I am desired ly the Managing Comittee of the 
Hindoo College to inform you that having laid before 
them your letter of the 29 Instt. it has not been 
considered as altognther satisfactory. ‘They oxpect 
therufure that in rour next number yon will cxjiress your 
regret for having admittod into your paper a lotter 
containing such improper and unfounded imputations 
against the toachers of the Hindoo College. 

১৮৩১ সনের সংবাদ-প্রভাকরের কপি পাওয়া ঘায়নি । স্বতরাং 
গুণ্ড কবি কি ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, অথবা গোড়াতেই বা কি 
লিখেছিলেন হিন্দু কলেজ সম্বন্ধে, তা উদ্ধত করার উপায় নেই। এই 
চিঠিপত্রগুলি প্রেসিডেন্সি কলেজে সংরক্ষিত হিন্দু কলেজের পুরাতন ছাতে- 
লেখা নথিপত্র থেকে উদ্ধার করা হয়েছে । 

সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পবাণিজ্য দর্শন প্রস্তৃতি সর্বক্ষেত্রে আধুনিক যুগোপ- 
য্রোগী শিক্ষার ব্যপক প্রসার না হলে যে দেশের কল্যাণ ও উচ্তি সম্ভব 
হবে না, এবিখয়ে প্রভাকরের কোল সংশয় ছিল লা। শ্তরীশিক্ষার প্রয়ো- 
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জনীয়ভাও প্রভাকর স্বীকার করতে কু্ঠিত হয় নি। কিন্ত তাহলেও, শিক্ষার 
ব্যাপারেও হিন্দুত্বের চিত্রা মধ্যে মধ্যে শ্রভাকরকে লীড়া দিয়েছে দেখ যায় । 
৮ পৌষ ১২৫৯ তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে হিন্দু কলেজ শিক্ষা-কৌন্সিলের 
অধীন হওয়াতে যে সব সমস্যা দেখা দিতে পারে তাই নিয়ে আলোচনা করা 
হয়েছে। আগে নিয়ম ছিল যে হিন্দু কলেজে কেবল হিন্দু ছেলেরাই 
লেখাপড়া শিখতে পাত্রবে । শিক্ষা সংসদ নিয়ম করেন যে সকল ধর্মাবলম্বী 
ছেলেদেরই হিন্দু কলেজে পড়বার অধিকার থাকবে ৷ প্রভাকর এই 
প্রস্তাবে বিচলিত হয়ে বলেছেন যে এইবার প্রকাশ্যভাবে সপ্রকার শ্রীষ্ধর্ম 
প্রচারের সুযোগ পাবেন, পৃষ্টান পান্ডিরা কলেজে অধ্যাপনা করবেন, ছিন্দু 
পরিচালকনের কোন প্রভাব থাকবে লা এবং হিন্দু ছাত্রর। কলেক্রের [শশ্ষার 
ফলে ত্রননে স্বধর্মবিরোধী হয়ে উঠবে । এই ভান্তিহীন ও যুক্তিহান আশঙ্কা 
প্রভাকরের একাধিক সম্পাদকীয় প্রবঙ্গে ( ১১ ফায্যন, ১৬ ফাপ্ুন ১২৫৯ ; 
৭ আবপ, ১১ ভাদ্র, ১৩ আস্বিন, ১ কাতিফ ১২১০ ) প্রকাশিত হয়েছে । 
এটা নিঃসন্দেহে হিন্দুয়ানির আধিক্য, এবং এইটাই প্রতাকরের নালাদিক 
থেকে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে মধ্যে মধেয মেঘাচ্ছন্ন করে ফেলেছে ॥ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রভ!করের সর্বশ্রেষ্ঠ দান হল, মাতৃভ।সায় শিক্ষার ক্রন্য 
এবং বাংলাভাষার প্রসার ও ফ্রমোপ্রতির জন্য একান্তিক চেষ্ট। ও আবেদল 
নিবেদন । আর কোন পডত্রিকা-সম্পাদক তখনকার দিনে নিজের মাতৃভাষায় 
শিক্ষার আবশ্যকতা এত গভীরভাবে অন্নভব করেছিলেন কি ন৷ সন্দেহ । 
“সংবাদ প্রভাকর' ও তার প্রবর্তক-সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কেবল এই 
কারণেই বাংলাদেশে বাঙালীর কাছে চিরশ্মরশীয় হুয়ে থাকার যোগ্য । 
প্রভাকরের মধ্যে আগাগোড়া যদি একটি কোন স্বর উচ্চগ্রামে অহুরণিত 
হয়ে থাকে, তাহলে সেটি হল মাতৃভাষার উন্নতি ও প্রসারের আবেদনের 
স্থুর। ১৮৪৮ সনে গুপ্তকবি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছেন £ 
শ্যবল জাতি যখন এই দেশ অধিকার করিয়াছিলেন তখন ডাঁছারা আপদার- 
দিগের তাবা প্রচার বিবত্রে লামান্য ধন্ব করেন নাই, মাবনিক তাধানত্তিত্ঞে 
ব্যক্ধিৱ। রাজন্বারে গমন করিতে পারিতেন না, কোন অ্রকার বরাল্গকার্দ্য 
নির্ধাৎ করণেও অক্ষম হইতেন, একারণ হিশ্ু জাঠি ঘ শিক্ষা শ্রাপ 
ছহইৱাছিলেদ তাহার উপকারের চির কিছু দৃহ হুল =, কালক্রমে ইংরা 
জ্ঞাতি যক্মপি এই দেশ পারত্যাগ করণে বান্য হচ্ছেন তবে ইংরাঙ্জ] তাঁর 





২২০ ইতিহাস নম খণ্ড 
শিক্ষ। উপকারও তজ্রপ হইৰেক । হা! কি আক্ৰেশ, এই দেশের পূর্বতন 
অধিকারী যবন রাজপণ ও বর্তমান অধিকারী ব্রিটিশ জাতি ঘস্মপি 
বঙ্গস্কাবাস্থশীলনের প্রতি উচিতমত যস্বাহ্থরাগ ও অরথবাহ করিতেন তৰে 
আ-(রদিগের বিশেষ উপকার ছইত, দেশ মপেয বিদ্যার আলোক বিস্তীর্ণ 
হইত অজ্ঞানক্ূপ অন্ধকার রাশি হিনাশ করিত।” (সম্পাদকীয়, 
৩১ মার্চ ১৮৪৮) 


এইভাবে প্রভাকর মাতৃতাঘার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য অবিরাম 
সংগ্রাম করেছে । মনে হয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে, বিদ্যাসাগরের যুগে 
মাতৃভাষার সংগ্রামে, পণ্ডিত ঈশ্বরচত্দ্রের সবচেয়ে বড় লহযোদ্ধা ছিলেন 
কবি ঈশ্বরচন্র গুপ্ত । বাংলা ভাষার প্রতি এই প্রগাঢ় অহুরাগের মর্ম 
তখনকার কালে নব্য-ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালীরা উপলব্ধি করতে পারেননি । 


প্রভাকরের জনপ্রিয়তা 


অর্থনীতি, শিল্পবানিজ্য, মান, শিক্ষণ ও বিবিধ বিষয়ে এই সরল বলিষ্ঠ 
ও উদায় নীতির প্রচারক ছিল বলেই “প্রভাকর' সমলাময়িক পত্রপনিকার 
মধ্যে সবচেয়ে বেলী জনপ্রিয়ত৷ অর্জন করেছিল । প্রভাকরের একজন 
লক্কপ্রতিষ্ঠ পুর/তন গ্রাহক ও পাঠক লিখেছেন ১ ‘ঈশ্বরচন্র গুপ্তের সময় 
হইতেই বাংলা! সংবাদপত্রের যুগাস্তর উপস্থিত হয় । ঈশ্বরচক্দ্রের কবিত্ব 
শক্তি বিলক্ষণ ছিল | তাহার সেই শক্তি যতই পরিবন্ধিত ছইতে থাকে, 
প্রভাকরও সেই সঙ্গে সঙ্গে কেবল কলিকাতা বা উপনগর নহে, সমস্ত বাঙ্গালা 
বিহার উড়িগ্যা এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে স্বীঘ্প প্রাবল্য বিত্ত করিতে সমর্থ 
হল্প। ইতিপূর্বে যেসকল সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়াছিল, সেগুলি কেবল 
কলিকাতা ও নিকটবৰ্তী গ্রাম সমূহে পঠিত হইত মাত্র। মকম্যলের 
লোকেরা “বাঙ্গাল। সংবাদপত্র’ শব্দটি শুনিয়াছিল, কখনও চক্ষে দেখে নাই। 
প্রভাকর সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া, সর্বপ্রথম বাঙ্গালা জাতির বাংলা সংবাদপত্র 
পাঠের আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করিয়া দেছ। প্রভাকর পাঠ করিবার জদ্য 
সাধারণের আগ্রহ এই সময়ে এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, নগরের অনেক প্র/হক 
প্রভাকর সু্রিত হইব।র সময় যন্ত্রালয়ে লোক পাঠাইয়া অশ্রে কাগজ লইব।র 
চেষ্টা করেন এবং মহন্থলের গ্রাহকের! ডাকের অপেক্ষ। করিতে থাকেন। 


৪৭ সংখ সংশiদ প্রভাব পত্রিকার পাম পিক ইমিক ১১১ 
১২৬০ সালে প্রভাকক্রের আহক পাচ হাজারের অধিক হয ।' ( নবঙ্জীবল 
আষাঢ় ১২৯৩ £ “বাঙ্গাল। সংবাদ পত্রের ইতিহাস ।” ) 

দুঃখের বিষয়, এরকম জনপ্রিয় যে পত্রিকা ছিল, বাংলাদেশে তার কোন 
সম্পূর্ণ 'ফাইল' পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, তাও এত বিচ্ছিপ্প ও 
জরাজীণ যে পাচদশ বছরের মধ্যেই মনে হয় তা কীটগণ্ডে বিলীন ছয়ে যাবে । 
সেই বিলুপ্তির আগে, যতটুকু সম্ভব আমর! তার অমূল্য সম্পদতুল্য রচনা- 
সম্ভার থেকে ঘৎকিবিণৎ সংগ্রহ করে রাখার চেষ্ট করেছি । 


আচার্য অছুনাথের রভলাপওজ্টী 


[ ইতিহাস পত্রিকার অষ্টম খও চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত আচার্য যত্ুনাখের 
বাংলা রচনাপন্ধীর অবশিষ্ট অংশ নিলে প্রকাশিত হুইল । 


রচিত এস ও পুস্তিকা 


১। পাটনার কথা । ১৩২৩, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বাঁকিপুর 
অধিবেশনে পঠিত বক্তৃতা । পু, ১৬। 

২। ২৫ বাষিক বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা ও সম্মেলন । ১৩৩৪, পৃ, ৮॥ 

৩। আচাধ্যের অতিভাষণ । ১৩৫৭, পৃ, ৮। (বঙ্গীয় ইতিহাস 
পরিষদ কতৃক ১৩৫৭ অগ্রহায়ণ মাসে অহৃষ্ঠিত সম্বদ্ধলা সভায় আচার্ধ্যের 


সঃ? ইতিহাস ] 


ভাষণ )। 
ষছুনাথ লিখিত বাংলা ভুমিকা! 

বাঙ্গালীর ইতিহাস নীহাররঞ্জন রায় আশ্বিন ১৩৫৬ 
প্রাচীন কলিকাতা হরিহর শেঠ ভাজ ১৩৫৯ 
মোগল পাঠান ব্রজেদ্দ্রনাথ বান্দ্যোপাধ্য।য় আষাঢ় ১৩৫৯ 
স্বামী বিবেক।নম্দ ও সররল[বাল৷ সপ্ুকার তাজ ১৩৬৩ 
শ্রীত্রীর।মকষণ সগ্রণ 

ভারতের মুক্তিসন্ধানী যোগেশচন্দ্র ব/গল ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ 
শগবৎ প্রসঙ্গ হরিশচত্্র সিংহ আগস্ট ১৯৫৮ 


পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংলা রন! 
১৩৩৭ চৈত্র ‘উত্তর৷'..-ভাষণ [ প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের নবম 
(আগ্রা ) অধিবেশনের মূল সভাপতির ভাষণ ] 
১৩৪২ ৭ অগ্রহায়ণ “দেশ”---বাঙ্গালীর নিজস্ব বানী-মন্পির 
৯ চৈত্র *দেশ'---মহারাজ দিব্য ও ভীম 
২ চৈত্র 'আনম্দবাজ্জ)।র পত্রিক।'"-'দেশীয় সাময়িক পত্রে 
ইতিহাপ ( সমালোচনা ) 


নর্থ সংখ্যা আচার্য যদুনাপের রচন[পক্ষী ১১৩ 


১৩৫২ 


১৩৫৫ 


১৩৫৭ 


১৩৫৮ 


১৩০৯ 


১৬৬১ 
১০৬১ 


১৩৬২ 


১৬৬৩ 


১৩৪৫ 


মাঘ ‘প্রবালী'---আর্শ্য। নিবেদিতাষ নারী আদশ 
‘প্রবাসী'..-গবেমণার প্রণালী 
চৈত্র ওঁ বল সাহিত্যে ইতিচাসের সাধনা! । (মাঘ ১৩৫৫ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কতৃক অশুষিত সন্ধা 
সভায় আচার্য্োের ভাদণ ) 

ভাদ-কাহিল ইিতিহানা ইতিহাস এক মহাদেশ 

কষা ধ্যুণ “প্রবাসী'---বাংলায় এতিহালিক গবেষণার সমস্থ! 
[বঙ্গীয় ইতিহাস পল্লিসদ কতৃক অনুষ্ঠিত 
স্দ্ধলার উত্তর ] 

অগ্রহায়ণ-মাঘ ‘ইতিহাস'---আওরঙ্গক্তেব মুশিদকৃলী পঞাগাপ 
(আহকাম্‌ই-আলমগিরির রামপুর নবাবের 
ফার্সী হস্তলিপি চইতে অনুদিত ) 








জ্যৈষ্ঠ প্রবাসী বাংলার সমাজ-জীবন সমস 

ভাপ্র-কান্ডিক 'ইতিহাস'---১৬৭৯ শ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে পর্তুীক্ত 
শ্ৰীষ্টান সম্প্রদায় 

শারদীয় সংখ! 'উ্ধা' :..সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষৎ 


ল্যৈষ্ঠ-আ।বণ ‘ইত্তিহাস'---এক শতাব্দীর এতিহালিক চিত্রমাল। 
(১৭৭২-১৮৭৭ ) [ রাচ্ছতবনে এতিছাসিক চিত 
প্রদর্শনীর উত্বেধনী ভাষণ ] 

অগ্রহায়ণ-মাঘ ‘ইতিহাস’.--ইসূলামিক ইতিহাস চর্চায় নব ভাগরণ 

ভাজ '“‘প্রবাসী'.--বানডালীর অগ্রতির পথ 

মাঘ এ -কবীজনাথের চক্ষে ভারতের অতীত 

চৈত্র এ শাপদ্ধ আর গন্ভ 


বিভিন্ন পুস্তকে প্রকাশিত রচনা 
আশ্বিন ‘বস্ধিম প্রতিভ৷'---বন্ধিম প্রতিভার ক্রমবিকাশ । 


দক্ষিণ ভারতের দেবমুতি* 


দক্ষিণ ভারতের মুতি শিল্প নন্দির নির্মাণ শিল্পের মতই প্রাচীন । দক্ষিণ 
ভারতে মুতি শিল্পের উল্লেখ পাওয়। যায় প্রাচীন প্রস্থ “শিল্পদিকরমে” ( প্রায় 
খুীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত ) এবং স্থপতির শিল্প কলার প্রাচীনতম নিদর্শন 
পাওয়া যায় পল্লব যুগের প্রোঙ্জের অপূর্ব মুতিলির মধ্যে । এগুলি খৃষ্টীয় 
অষ্টম শতাব্দীতে লিমিত হয়েছিল । 

মহাবলিপুরমের এক পাপরে ক্ষোদাই করা আন্র্দ সুতিগুলি আর 
ইলোরার পাহাড় কেটে তৈরি মন্দিরগুলি দর্শকের বিশ্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক 
করে । কিন্ত তা গেকেও সুন্দর হল প্রাচীন স্থপতিদের এই ঢালাই কর! 
দেবদেবী, রাঙা ও সাধুর অপুর্ব যুতিগুলি। দক্ষিণ ভারতের ক্রোঙ্জের 
একটি নিখু'ৎ সুতি চারুশিল্পে চূড়ান্ত সাফল্যের নিদর্শন । গভীর আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টি, কারিগরি দক্ষতা আর প্রাচীন এতিহোর অনশ্যসাধারণ সংমিশ্রণ ঘটেছে 
এই মুডিগুলিতে । 

এই শিল বংশ পরম্পরায় চলে এসেছে এবং তাঞ্জোর, মাতুরাই ও 
তিরুনেলতেলি সহরের কয়েকটি পরিবারের বাইরে এই শিলের বিকাশ 
ঘটে নি। যে সব মহান শিল্পা তাঞ্জোরের নটরাজ আর তিল্লেভিলগম 
রামের অবিনশ্বর মুতি নির্মাণ করেছিলেন তদের নাম আজ্ঞও অজ্ঞাত। 
এইসব সুতি, বিশেম করে যেগুলি চোল যুগের গোড়ার দিকে ( ধৃষ্টীয় 
একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী ) তৈরি হয়েছিল সেগুলির সৌন্দর্য ভাষায় 
বর্ণনা করা যায় না। যারা সেগুলি দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে দেখেছেন 
তারাই শুধু তা উপলব্ধি করতে পারেন । মূতিগুলির গঠন নিথু'ৎ, নির্মাণে 
কোন ক্রটি লেই_- দৈহিক সুষমার চেয়ে স্বর্গীয় সুষমা অনেক বেঙ্গী। 
কজনা নয়, পুরাপুরি বাস্তব-_যে কোন সংবেদনশীল ব্যক্তি তা উপলদ্ধি 
করতে পারেন) 

ভারতীয় স্থাপত্যের ভিত্তি হল আদর্শ সৌন্দর্ঘ । শিল্পীর সাফল্য নির্ভর 


*প্রেস ইমঙ্করযেশন য্যুবো গভর্ণনেন্ট বব ইণ্ডিয়ার সৌজগ্তে মুদ্রিত । 


৪থ সংখ্যা দক্ষিণ ভারতের দেবমুতি ২২৭ 


করে মূতিশিল্পের এন্বের নির্দেশ ও শিল্পশাস্তরের নিয়মাসলা ভক্তিত্র সঙ্গে 
অশুলরণ করার উপর । সুতির গঠন ও মাপের দিকে শুধু দৃষ্টি রাখলে 
হয় না, শিরীন প্রতিত! ও দক্ষতার উপর মুতির সৌন্দর্য নির্ভর করে ॥ 

দক্ষিণ ভারতের ত্রোগের মুতিগুলি সৌন্দর্য ও শিল্পবৈশিষ্ট্যের জন্য 
সার। বিশ্বে বিশেন খ্যাতি লাভ করেছে! রাদা, বেল, এগষ্টেন এবং 
অগ্যান্ পাশ্চাত্য ভাস্কর সুতিগচলির উচ্ফাসত প্রশংসা করেছেন । বিশ্বের 
যাপ্তঘর গুলি এগুলি সংগ্রহের ভম্য পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে । বোন, 
নিউয়র্ক, পারিস, লণ্ডন, বালিন ও অস্যান্য সহহ্বে এই শিল্তের সুন্দর 
সুন্দর নিদর্শন রক্ষিত আছে ॥ 

চোল, চের ও পণ্য যুগের বিরাট শৈব মন্দিরগুলিতে তুল্প্রাপ্য 
অনগ্যসাধারণ মূতি আছে । তাঞ্জোরের বৃহদেশ্বর মন্দির ও কুন্তকোনমের 
নাগেশ্বরের মন্দিরের নটরাজ মূতি, কোদমুদির কুঞ্জিতপদ নটরাজ্জ মৃতি, 
তিল্লৈভিন্নমের রাম লীত। সুতি, বেদরণামের কল্যাপ সুন্দর মুভি, গঙ্গাই - 
কোগ্ডাচলপুরম, ট্যাণুনখোট্রাম ও শিরকাজ্জিতে সম্প্রতি আবিষ্কৃত ব্রোপ্জের 
মুতিগুলি, চোলরাণী ও অমপূর্ণার মূতি দক্ষিণ ভারতের মূতিশিল্রের অপুর্ব 
নিদর্শন । ভারতের বাইরে আবিষ্কৃত চারজন শৈব সাধুর মুতিগুলি ভাক্ষর্ষে 
দক্ষিণ ভারতের শিল্পীদের অসামান্য নৈপুণ্যের কা মনে করিয়ে নেয়। 
এগুলি বর্তমানে কলস্বে। যাদুঘরে রক্ষিত আছে । 

এই শিল্পকলার গুরুত্ব এবং এর অতীত গৌরব অবিলম্বে ফিরিয়ে আনার 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই নিখিল ভারত হ্তশিল্ল বোর্ড সম্প্রতি 
বাঙ্গালোরের নক্সা কেন্দ্রে বোঞ্জ ঢালাইয়ের একটি শাখ। খুলেছেন । তাঞ্জোর 
ও মনীশূরের খ্যাতলামা শিল্পীদের এখানে নিয়োগ করা হয়েছে । শুধু 
পুরানো সুতির অহুকরণ কর! হয় না; ঢালাইরের নূতন পদ্ধতি নিয়ে 
পরীক্ষণ নিরীক্ষা চলছ্ছে । এই কেন্দ্রে নেপালের একজন ব্রোঞ্জ ঢালাইকার 
ভেতরে ফাঁপা রেখে ঢালাইয়ের পদ্ধতি শেখাচ্ছেন। শীত্ই বাঙ্গালোরের 
নক্সা কেন্দ্ৰটি এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হবে যেমন হয়েছে হাতীর দাত ও 
পাথরে ক্ষোদাই করার বিষয়ে । আশা করা যায়, নাগমঙ্গলের উৎপাদন 
কেন্দ্র ও আর ছাসারাজেন্দ্র কারিগরি প্রতিষ্ঠানের নিপুণ শিল্পীদের 
সহযোগিতায় এই নক্সা কেন্দ্র বাজারে দক্ষিণ ভারতের মূতি শিল্পের তাল 
নমুলা চালু করতে পারবে--বর্তমানে বহু প্রচলিত স্থূল কুৎসিত মুতিগুল্লি 
ধীরে ধীরে লোপ পাবে । 


Ld 
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সভ্যতার আদিম যুগ হইতেই পুতুলের প্রচলন । তাই স্বভাবতই পুতুল 
শিল্র ভারতের প্রাচীনতম হস্তশিল্পগুলির অন্যতম । আদিন যুগে মাহুষ 
যখন শিকার করিয়! জ্রাবন ধারণ করিত তখনও ছোট ছেলে মেয়েদের 
আনন্দ দানের জগ্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসের ধচে পুতুল তৈরি 
করা হইত ৷ তাহার পর যখন তাহারা গোষ্ঠীবন্ধ হইয়া বাস করিতে আরম্ভ 
করে তখন পোড়ামাটির বাসনপত্র তাহারা ব্যবহার করিতে শেখে। তাই 
সে সময়ের পুতুলগুলিও ছিল পোড়ামাটির ৷ মহেঞ্জোদারো, হারাগ্সা। এবং 
চালহোদারোর যুগে নাগরিক সভ্যতার পরিচয় পাওয়। যায় । তখন 
খেলনাপাতি ছিল নান! রকমের । এইভাবে দেখা যায় প্রত্যেক যুগে মানুষ 
তাহার সন্তান সম্ততির আনন্দ বধনের জন্য আর এক ক্ষুত্ত জগৎ__পৃতুলের 
জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছে । 

পরবর্জীকালের যে সব পুতুল আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ঘেগুলির সঠিক 
কাল নির্ণয় করা গিয়াছে সেগুলি পর্যালোচনা করিলে পুতুল শিল্পের 
বিষয়বস্ত ও কলাকৌশলের মধ্যে একটা বিস্ময়কর ধারাবাহিকতা লক্ষ্য 
করা যায় । ইহাই ভারতীয় সাংস্কৃতিক এই্খর্ষের অন্যতম অমূল্য বন্দ । 
পাটনার কুমরাহার ও কদমকুঁয়া, বিহারের মজঃ:ফরপুর, এলাহাবাদের 
কৌশাস্বী, সারন জেলার বেলওয়া, কোলাপুরের ব্রহ্মপুরী এবং মহীশুরের 
ব্রক্মগিরিতে পুরাকালের বহু পণ্ড পক্ষী, গাড়ী, চিত্রিত চাকা প্রস্ভাতি 
নানাশ্রেণীর খেললা। পাওয়া গিয়াছে । 

এই খেলনার গঠন প্রকৃতিতে কৌশাস্বীর প্রচলিত রীতির প্রভাব অধিক 
দেখা যায় । তবে কতকগুলি খেলনার প্রকৃতিতে বিদেশী সভ্যতার ছাপ 
পাওয়া গিয়াছে । যেমন ব্রহ্ষপুরীর ত্রোঙগ নিমিত গাড়ী বা টাঙ্গ! । 
কতকগুলি অঞ্চলের খেলনায় আবার বিশেষ বিশেষ খেলনার উৎকর্ষ লক্ষ্য 
করা যায়। যেমন, আহিছাত্রার একটি বিশিষ্ট খেলনা হুইল অশ্বারোহী । 
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কোন কোন অঞ্চলের খেলনা শিল্পের কল! কৌশল বিস্ময়কর, অপর কোন 
অঞ্চলের কলা কৌশল খুবই কাচা । 


বিভিন্ পদ্ধতি 


পুতুল তৈরির পদ্ধতিও অনেক রকমের । অনেক ক্ষেত্রে কাদা, খড় 
এবং বালি মিশাইয়। পুতুল তৈরি করা হয় । এইগুলির গায়ে প্রথমে 
চুনের সাদা প্রলেপ দিয়! তাহার উপরে লাল গিরিমাটির প্রলেপ দেওয়া হয় । 
কয়েকটি খেলনা কালো ও লাল মার্টির তৈরি । কাচ, পাথস্ল, ব্রোঞ্জ এবং 
তামার পুতুল কিছু কিছু পাওয়া গেলেও অধিকাংশই পোড়া! মাটির বা কাচা 
'মাটির। অনেক সময় একটি বা ছইটি ছাচ ব্যবহার করা হইত । তবে 
দক্ষ হ।তেও সুন্দর নুর পুতুল তৈরি করাই ছিল সেকালের বৈশিষ্ট্য । 

পাটনা লংগ্রহশ।লায় খেলনা-ছবির ঘে সংগ্রহ আছে উহা হইতে বলিষ্ঠ 
রচলা-পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়! এগুলি প্রধানত সুঙ্গ কুষাণ এবং 
সাতবাহনের রাদ্রত্বকালের । ব্রোঞ্জের গাড়ী বা টাঙ্গা দাক্ষিণাত্য ও ভ্রহ্মপুরী 
অঞ্চলের | নর্মদা নর্দীভীরস্থ মহেম্থর হইতে অনেক খেলনা পশু আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । এগুলি খেলনা শিল্পের বিস্ময়কর নিদর্শন 1 


মাটির খেলল! 


মাটির খেলনাতে আঙ্গিক কারুকার্ধ অপেক্ষা গঠন বৈচিত্র্য প্রাধান্য লাভ 
করে । সুঙ্গ রাজত্বের সময় মাটির চারিটি বলদ চালিত রথ, উল্লত গ্রীবা 
ঘোড়া, রুখিয়া দাড়ান অবস্থায় ভেড়া প্রভৃতি উন্নত ভাক্কর্ঘের প্রকৃষ্ট 
নিদর্শন । কুষাণ রাজতৃকালের খেলনাগুলি খুবই কারুকার্থ খচিত হইলেও 
সেগুলির গঠন বৈচিত্র সহজ ও সরল ॥ 


ধাতুনিনিত খেলন। 


সাতবাহন রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের যে ব্রোঞ্জ নিমিভত খেলন৷গুলির 
চিত্র পাওয়। গিয়াছে সেগুলি খুবই সুন্দর । তবে এগুলি পোড়ামাটির 
খেলনার তুলনার সম্পূর্ণ ভিন্ত ধরণের ৷ হাতির পিঠে আরোহী একটি সমগ্র 
পরিবার, আক্রদনোভত বাঘ এবং টোঙ! এই রাজত্বকালের ধাতু নিমিত 
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ভাঙ্কষের সুন্দর নিদশন। সাতবাহন মৃপতিগণ যখন কর্লোমানদের 
সংঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন টোঙ্গাগুলি সেই সময়ের বালয়া জানা 
গিয়াছে । 

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরণের যে সকল সুন্দর সুন্দর খেলন! পাওয়া 
গিয়াছে সেগুলি দেখিয়া আজ এই সিন্কান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, সে 
কালের ভারতীন্প শিল্পীরা পুতুল শিল্পে বিস্ময়কর পারদশিতা লাভ কর্রিয়া- 
ছিলেন এবং তাহাদের রুচি ও সৌন্দর্ঘবোধও ছিল অনন্যসাধারণ । 


পুস্তক পরিচয় 


সিপাহী থেকে সুবাদার £ ল্বাদার সীতারান । অন্বাদ__ভ্রশোভন বহু ॥ 
মিত্র ও তেন, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ৷ 
দাম তিন টাক। ॥ 


ভারতবর্ষের ইংরেজ আমলের সন্রকারী দলিল দশ্ডাবেক্ত, সনদ, নথিপত্র 
আদালতের কাগজ, নানা অহ্যসন্ধান কমিটির রিপোর্ট ইত্যাদি বহুবিধ 
এতিরহ্াীসিক উপাদান বিভিন্ন দপ্তরে ও মহাফেজখানায় ছড়াইয়া আছে। 
বিদেশী আমলা ও মিশনারীরাও কেহ কেহ নিজ্ত নিক্র অভিজ্ঞতা কিছু কিছু 
লিখিয়। গিয়াছেন । কিন্ত এ সকলের মারফৎ সমকালের সমাজচিত্র জীবস্ত 
হইয়া ফুটিয়। ওঠে না। সীতান্বামেত্র স্মৃতিকথা একটি অন্য ধরণের 
এীতিহাসিক উপাদান । উনিশ শতকের সামাজিক আচার বিচার ও লৌকিক 
সংক্কারগুলি ইহাতে আয়নার মত ফুটিয়া উঠিয়াছে । 

ডিম ফুটাইয়। সাহেবদের ক্তম্ম হয় এবং মেমঙ্গাহেবরা ডালাওলা। পন্থী, 
বিলাতি মদে ‘অমৃত বারি' ধরণের কিছু আছে যাহা পান করিয়া মরপাপর্ন 
লোকও তাজ! হইয়া ওঠে, সাহেবরা ঝগড়া করিলে রাগের মাথায় কিছু 
করিয়। বসে না, অথচ রাগ পড়িয়া গেলে ডুয়েল লড়িয়া মরে_-এ সকল 
বিশ্বাস ও বিস্ময় ঘেমন উপতোগ্য,__আহত ও অজ্ঞান অবস্থায় কোল অজ্ঞাত- 
কুলশীল রমণীর হাতে জল পান করার অপরাধে সীতারামকে শুধু সমাক্তচ্াত 
করা নহে, তাহার নিঞ্জের বাড়ীতে ঢুকিতে না দেওয়া, এ ঘটনা তেমন 
লক্দকর । এই মহ(পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল পাঁচ বছরের শ্রমানে 
টাকা খরচ করিয়া । অবশ্য মাহিনা যখন সাত টাকা তখন আক্কেলসেলামী 
যে খুব বেশি হয় নাই তাহা স্বীকার করিতে হইবে । 

সীতারাম যে সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন তাহা এতিহাসিক মহলেও 
হর্লভ । নিজের অচল প্রভুভক্তি স্বীকার করিতে ডাহার লঙ্জা নাই। 
কিন্ত প্রভুর আদেশে আত্মকাহিনী লিখিতে বসিয়া প্রভুর সমালোচনা 
করিতেও তিনি কস্ুর করেন নাই । তিনি ঠিকই বলিয়াছেন-_“ভারতীয়েন্দা 
শত্তের ভক্ত. নরমের যম ৷ তাহাদিগকে শাসনে রাখিতে হইলে জাকজমক 
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ঠাটঠমক বজায় রাখিতে হইবে । তাহাদের সঙ্গে সাধারণ ভাবে [মশিলে 
তাহারা পাইয়া বসিবে । পুত্রের প্রাপদণ্ডের পুর্বে পিতৃস্বেহ ও রাজ- 
আহুগত্যের দ্বশ্বেয বর্ণল। মর্মস্পর্শী । সেকালের সরল ইমানদার সিপান্ধীর 
ব্যক্তিত্ব এমন নুন্পর ভাবে বোধ হয় আর কোথাও ফুটিয়া ওঠে নাই: । 

সীতারামের স্মতিকথার ইংরাজি অন্থবাদ আজকাল পাওয়া যায় না। 
শোভন বনু ইহার বাংলা অন্গবাদ করিয়া এতিহালিক আলোচনার একটি 
মস্ত বড় অভাব পুরণ করিয়াছেল। তাহার ভাষা শ্ৰচ্ছন্দ ও সাবলীল । 
সাধারণ পাঠকেরও বইখানি পড়িতে ভাল লাগিবে । 


অতীন্্রনাথ বু 


